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সাঙ্কেতিক চিহ্ন? খগ্বেদের উদ্ধৃতিতে ৫1১২1১৫-র অর্থ খগ্বেদের 
পণ্চম মণ্ডলের ১২ সমক্তের ১৫ খক:। খগ্বেদ দশাট মণ্ডলে 'বভন্ত, 
সম্পূর্ণ কবিতাকে সন্ত ও এক একাটি শ্লোককে খক বা মন্ত্র বলে। এই 
সূত্র জানা থাকলে মূল গ্রন্হে যে কোন খাক খ'বুজে পেতে কোন অস বিধা 
হবে না। অন্য বেদেরও উপযুক্ত সাণ্কোঁতক চিহ আছে । 


মুখপত্র 


একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় । বেদ ভারতের, নিজস্ব সম্পদ, 
কিন্তু কিছাযাদন পূর্বে ভারতবাসীর কাছে কতটা সমাদৃত ছল তা জানা 
যায় না । ভারতের বাভিন্ন ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্হ রক্ষার কী ব্যবস্হা 
ছল তা পাঁণ্ডত ব্যান্তরাই হয়তো জানেন। আমরা শুনোছি যে জর্মন 
ভাষায় সামবেদের প্রথম অনুবাদ হয় ১৮৪৮. খ্রীচ্টাব্দে, তার চার বৎসর 
পর শুরু যজবেদ। এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ 
খ্রীচ্টাব্দের মধ্যেই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় Rigveda on livre de 
Hymnes | ম্যাক্সমলার সাহেব ইংরেজী ভাষায় সায়ন ভাষ্য সহ. সমগ্র 
খাণ্বেদ সংহতা ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন ১৮৪৯ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে । রমেশচন্দ্র দত্ত বাউলায় এই গ্রন্হের টীকা সহ অনুবাদ প্রকাশ 
করেন ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । এই গ্রন্হও ছয় খণ্ডে 
প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্হ পাঠ করেই আমরা খণ্বেদের সঙ্গে পরিচিত 
হবার সুযোগ পেয়োছ। দদর্গাদাস লাহড়ী ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ 
গ্রীভ্টাব্দের মধ্যে চার বেদের উপরে একুত্রিশাঁট খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন। 
বেদের অনুবাদ ও বেদ বিষয়ে আলোচনা গ্রন্হের কিছ; নাম এই গ্রন্ছের 
শেষে গ্রন্হপঞ্জনতে দেওয়া হল । 

বেদ শহন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলে পাঁরচিত। কিন্তু গীতা বা চণ্ডীপাঠের 
মতো বেদ পাঠের কোন 'বধান আমাদের গ্রচাঁলত শাস্তে নেই। অনেক 
শবদ্যালয়ে ?বাঁভন্ন ধর্ম গ্রন্হের সঙ্গে ছাতদের পারচয় কাঁরয়ে দেওয়া হয়। 
নকন্তু বেদের সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দেবার কোন ব্যবস্হা আজও হয় নি। 
তাই আমরা এই মহাগ্রন্হের বিষয় বস্তুর সঙ্গে আজও পাঁরাচত হতে 
পার বন এবং বেদকে ধর্মগ্রন্হ রুপে মেনে নিয়ে তার কাছ থেকে দুরে 
থাকতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গোঁছ। 

সত্যই বক বেদ হিন্দুর ধর্ম গ্রন্হঃ যাঁদ তাই হয় তবে এই গ্রন্ছে 
ধর্মের কী বিধান আছে? কোন: ধর্ম কার্যে এই গ্রন্হের প্রয়োজন হয়? 
এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন জানা নেই । তবে বেদ পাঠের পর সাধারণ 
পাঠকের যে কথা মনে আসতে পারে তা বাঁল। 

. খাণ্বেদের ছন্রে ছনে ছাঁড়য়ে অছে খাঁষদের 'দোহ দোহ' রব 
আমাদের ধন দাও, গোধন দাও, আর বধ কর আমাদের শ্দের । চাই 
ছাড়া দেবতাদের কাছে আর আমাদের বলবার যেন কিছু নেই । পাঠকের 
মন খারাপ হয়ে যাবে, মনে হবে যেন এক [িখারীর জাতের প্রাতাঁনধিদের 
লেখা পড়াছ।. খগ্বেদের প্রথম দিকের এই 'সমস্ত রচনা পড়ে বুঝতে 
কষ্ট হবে না যে আর্য নামের একি জাতি স্বদেশ (থেকে -এই দেশে এসে 
প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে জীবন যাত্রা আরম্ভ করে ছিলেন । স্বদেশেও হয়তো 


(২) 


তাঁদের অবস্হা এই রকমই ছিল। তার পর ভারতভূমি শস্যশামল হয়ে 
গোধন ও পশনদয়ে যখন এই অভাব দূর করল, তখনই তাঁদের ভাবনার 
ধারা পালটে গেল । এক দন যাঁরা সমান জীবনের জন্য সর্বস্ব পণ 
করেছিলেন, সম্পদের আস্বাদে সেই চিন্তা বদলে গেল, সঁষ্ট হল ধনী 
ও দাঁরদ্রের, সমাজে এল বর্ণাশ্রম ধর্ম। ভূমিহীন সম্পদহীন দাস বা 
অনার্য জাত শূদ্রু নামে পারচর্যা করবে আর্য ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় ও বৈশ্যের ৷ 
বেদের কোনখানে চার বর্ণের একাটরও উল্লেখ নেই। হঠাৎ শেষ 
মণ্ডলে একাঁট স:ন্ত পাওয়া গেল যে পুরুষের দেহ থেকে উৎপাঁত্ত হয়েছে 
এই চার বর্ণের । বেদের নাম করে যে ক্ষমতাশালী ব্যান্তরাই বর্ণ দ্বেষ 
সংণ্টি করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ দন বদলেছে, পরাজিত 
নপীড়ত জনগণই ফিরে এসেছে ক্ষমতায় । তাই বর্ণভেদের যুগ শেষ 
হয়ে যাচ্ছে, সমান জীবন যাত্রার দিন আসছে ফরে । ফিরে আসছে 
বেদের সেই পুরনো দিনগন্ীল, মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে মালত হত 
সমান আঁধিকারে | শত্রুর সংজ্ঞা এখন পালটে গেছে, অভাব এখন 
আমাদের শন্রদ, শব দারিদ্র্য । অভাবের সঙ্গে বৃদ্ধ করে আমাদের 
বাচতে হবে । পড়ে দেখতে হবে খাণ্বেদের সেই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্হা । 

না, বেদ কোন ধর্ম গ্রহ নয়। খগ্বেদে দেবতার কাছে প্রার্থনা আছে, 
কোন ধর্মানু্ঠানের কথা নেই ।. তার বদলে আছে সেই প্রাচীন আর্য 
জাতির সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা, নারীর মর্যাদার কথা, কাঁব 
কল্পনা ও দার্শীনক চিন্তার কথা । খগ্বেদ একাধারে ইতিহাস ভূগোল ও 
প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির অপরূপ নিদর্শন । এই গ্রন্হের সমস্ত 
আলোচনাই খগ্বেদ অবলম্বন করে, প্রয়োজন মতো খক বা সংক্তের বাঙলা 
অনদবাদ ব্যবহার করা হয়েছে বেদের ভাষা প্রায় দুর্বোধ্য বলে। বেদাঙ্গ 
ও বেদান্তের কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আর চার বেদের পরিচয় 
দেবার সময়ে প্রত্যেকাট বেদ থেকে কছু পাঁরাঁচত মন্ত্রের উদ্ধৃতি ও 
তার বাঙলা অনদবাদ দেওয়া হয়েছে পাঠক সাধারনের অবগাঁতি ও 
রসাস্বদের জন্য। বলা বাহংল্য যে এই গ্রন্হ প্রণয়নে গ্রন্থ পঞ্জীতে 
উল্লিখিত বহ: গ্রন্হেরই সাহায্য নয়োছি। এই বই পড়ে পাঠক যাঁদ মূল 
বেদ পাঠের সামান্যতম আস্বাদ ও আনন্দ পান, তবে গ্রন্ছকারের শ্রম 
সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে । 


রম্যাঁণ 
বি. এফ. ৭৭, সল্ট লেক সিটি, গ্রন্ছকার 
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বেদোন্ত যাগযজ্ঞে নর্বাণ বা 


১. বেদ হি ান্ুন্েল্র ব্রচিলা লস ? 


বেদ শব্দাট আমরা অনেকেই শুনোঁছ, কিন্তু বেদের সঙ্গে পাঁরচয় 
আমাদের সবার সমান নয়। সবার কথা না জানলেও নিজের কথা আম 
ভাল ভাবেই জান এবং সত্য কথা স্বীকার করতে লঙ্জা পাই নে। 
শৈশবেই এই নামটা শুনোছলাম বড়দের মুখে এবং বুঝোছলাম যে এই 
নামের একখানা ভয়াবহ ধর্মগ্রন্হ আমাদের জীবন 'নয়ান্দত করবে । 
{কন্তু নিজের চোখে এই বই কোন দন দোঁখ নি। 

তার পর স্কুলে যখন ইতিহাদের বই হাতে পেলাম, তখন তার প্রথম 
{দিকেই পড়লাম__আর্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্হের নাম. বেদ। এই বিশাল 
ধর্ম সাঁহত্য বহ শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। বেদ চার ভাগে শিবভন্ত- 
খাক্‌, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব । প্রত্যেক বেদের আবার {তনাঁট ভাগ 
আছে। যথা-_সধধাহতা, আরণ্যক ও উপাঁনষদ সহ ব্রাহ্মণ এবং সংত্র 
অথবা বেদাঙ্গ । স্তব, স্তুতি এবং যজ্ঞের মন্ত্র প্রায়শ এই সমস্ত বিষয় 
বস্তু নিয়েই বেদের সংহিতা ভাগ পদ্যে রচিত হয়েছে । গদ্যে লাখত 
ব্রা অংশে যজ্ঞের বাবধ অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে সদ্দীর্ঘ 
আলোচনা ও মন্তব্য আছে। অরণ্যবাসী খাঁষ ও ব্ৰহ্মচারাীদের দার্শীনক 
চিন্তার ধারা আরণ্যক ও উপানিষদে স্হান পেয়েছে। 

এর পর গ্রাতহাঁসক লিখেছেন, ভগবান স্বয়ং বেদের এই সধাহতা ও 
ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করেছেন, সুতরাং তা ভন্রান্ত ও বিচার বিতকের 
অতীত, শৃহন্দ?দের এই ধারণা । বেদকে তাই ত্য, শাশ্বত ও 
অপৌরুষেয় বলা হয়। আর্ধখাষরা এই সমস্ত মন্ত্র জ্ঞাননেন্রে দেখে- 
{ছলেন বলেই তাঁদের দ্ুষ্টা বলা হয়। বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ 
মানূষের রচনা বলে স্বীকৃত হয়। 

পরাক্ষায় পাশ করবার জন্য বেদের এই পাঁরচয় আমরা মুখস্হ 
করোছিলাম। বুদ্ধের কথায় এও পড়োছিলাম, উপানষদের দার্শনিক 
ততক্তের উপর বুদ্ধের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত প্রচলিত রান্মণ্য ধর্মের 

বেদের অপৌরুষেয়তা বা আবসংবাদত্ব 

এবং জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বদ্ধ স্বীকার করতেন না। 
মনন্তলাভ হতে পারে, বুদ্ধ তা মানতেন না। 
বুদ্ধের ধর্মমত অত্যন্ত সরল। তাঁর মতে মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা 
নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে ; কোন দেব দেবার এতে হাত নেই । 


২ কাঁ আছে বেদে 


জৈন ধর্মের প্রসঙ্গেও এঁতহাঁসক লিখেছেন__উভয় ধর্মেরই মূল 
সমত্রগ্যীল ব্ৰাহ্মণ্য শাস্ত সমূহ থেকে গৃহীত, কিন্তু উভয়ই বেদের 
অপৌরএষেয়তা ও আঁবসংবাঁদত্ব এবং যাগযজ্ছের {বিরোধী । মানুষ যে 
নিজের কর্মফল-বশতই সংসারে দুঃখ ভোগ করে এবং সর্বজীবে আঁহংসা 
ও িশদদধ নৈতিক জীবন যাপনই যে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এ 
সম্বন্ধে উভয়েই এক মত। উভয় ধর্মই ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক ৷ 

ধর্ম সম্বন্ধে এই রকমের ধারণা য়েই আমাদের জীবন আরম্ভ 
করতে হয়েছে । বেদের কোন অংশ কখনও আমাদের পাঠ্য সূচতে 
[ছিল না। কন্তু বাইবেল পড়তে হয়েছে। ইংরেজ আমলে স্কুল 
কলেজে বাইবেল পড়ানো হত । কলেজে সংস্কৃত ক্লাসে গীতারও একটা 
অধ্যায় পড়তে হয়েছে। 'কন্তু বেদের কোন অংশের মূল বা অন্বাদ 
পড়বার সৌভাগ্য কখনও হয় নি । স্কুল কলেজে তো নয়ই, উত্তর 
জীবনেও কখনও ীকছ? পড়বার সুযোগ পাই ন । রামায়ণ বা 
মহাভারতের যেমন শিশুপাঠ্য সংস্করণ আছে, কিংবা গীতা বা চণ্ডীর 
মুল ও অন্দবাদ জনসাধারণের হাতের কাছে পে"ঁছে দেওয়া হয়েছে, 
বেদের সে রকম কোন সংস্করণের সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাই 
বেদ সম্বন্ধে একটা ভয় আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে। 

পুরাণের কিছু গল্পও আমরা পড়োছলাম। তাতে জেনোছলাম 
যে সাষ্টিকর্তা রহ্ষার ছিল চার মুখ, এই চার মুখে তান চার বেদ 
বলোছিলেন। এ যেন চার বেদ বলবার জন্যই তার চারাট মুখের দরকার 
হয়োছল। তার পর এও পড়োঁছলাম যে মহাভারত রচনা করোঁছলেন 
যে বেদব্যাস, তানই নাকি বেদ ভাগ করোছলেন। অর্থাৎ বেদ 
সংগ্রহ করে তাকে চারটি ভাগ করোছিলেন বলেই তার নাম হয়োছল 
বেদব্যাস। বেদ যে মানুষের রচনা নয়, বেদ ভগবানের মুখ থেকে 
বৌরয়োছিল, এই কথাই নানা জায়গায় নানা ভাবে পড়ে ছোটবেলা 
থেকেই আমরা বেদকে আমাদের ধর্মগ্রন্হ বলে ভেবে রেখোঁছলাম । 
ইতিহাসের ফাঁক আমরা বুঝতে পাঁর নি। বেদ অপৌরুষেয়, এ 
হিন্দুদের ধারণা । কিন্তু নিজের ধারণার কথা প্রীতহাঁসিক বলেন ন । 
হিন্দ: হয়ে বোধহয় সত্য কথা বলা যায় না। তাই আজও পর্যন্ত 
কোথাও এ কথা পাঁড় নি বা শান ন যে বেদ রচনা করেছিলেন সেকালের 
কাঁবরা, যাঁদের সাধারণ নাম ছল খাঁষ । তারা যে প্রকীতির নানা রূপ 
দেখে সধ্গ্ধ হয়ে নানা ভাবে তার বর্ণনার চেষ্টা করোছলেন, এ কথা 
আমরা এখনও বিশ্বাস কার না। প্রাকতক শীন্তকে তারা দেবতা 


ভাবতেন। দেবত্ব আরোপ করেছেন সেই সব শান্তর উপরে-__-এই কথা 


বেদ ক মানুষের রচনা নয় তা 


না বলে আমরা সেই প্রাচীন কাঁবদের কল্পনা শস্তিকে ধ্যানে ভগবানের 
দান বলে বিশ্বাস কার । বাঁল যে খাঁষরা তপস্যা করে ভগবানের কাছ 
থেকেই বেদ পেয়েছলেন। এরই অর্থ_বেদ অপোর;ষেয়, বেদ ?হন্দুর 
ধমগ্রিন্হ। এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল যে আমরা অন্য 
কথা বলবার সাহসও হারিয়ে ফেলোছ। 
বেদ নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ কিছ: ছিল, পদ্যে কিছু অনবাদও আছে । 
সাম্প্রীতক কালে চার বেদের মূল এবং অনবাদও পাওয়া যাচ্ছে । বেদের 
বিষয় বস্তু নিয়ে কিছু গ্রন্হ ও নিবন্ধ রচনাও হয়েছে । ঠিক এই সময়ে 
বেদ আর আগের মতো দ'ম্প্রাপ্য নয়। শকন্তু একটি কথা স্বীকার 
করতে হয়। বেদ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের পাঁণডতরা যা বলেছিলেন এবং 
দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা যে সব মত প্রকাশ করোছিলেন, আজও আমরা 
তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলোঁছ ৷ স্বচ্ছ দ্‌চ্টি নিয়ে বেদের নূতন মূল্যায়নে 
আমরা এখনও যত্ববান নই । এ কাজ না করলে বেদ সম্বন্ধে আমাদের 
পুরনো ধারণার কোন পাঁরবর্তন হবে না। 
আম কী বলতে চাইছি তা বোঝাবার জন্য দু একটি উদাহরণ দিতে 

ইচ্ছা হচ্ছে । খগ্বেদ থেকেই এই উদাহরণ উদ্ধার করাছ। প্রথম 
মণ্ডলের ১২৬ নম্বর সন্ত বা কাঁবতার সরল অনুবাদ করাছি। কক্ষীবান 
ঝাঁষ রাজা ভাবয়ব্যের উদ্দেশে বলছেন__ i 

সন্ধুবাস' ভাবয়ব্যের জন্য নিজ ব্যাদ্ধিবলে 

সম্পাদন কাঁর বহ: স্তোম । ) 

হিংসা রহিত রাজা কীর্ত লাভের কামনায় 

সহস্র সোমযাগ করেছেন আমার জন্য ৷৷ ১॥ 

অসুর রাজা গ্রহণের জন্য আমাকে বলতেই 

আম কক্ষীবান তার [নিকটে শত ভক, 

শত অশ্ব ও শত বলীবর্দ করলাম গ্রহণ । ? 

রাজা তাঁর শাশ্বত! কীর্তি বিস্তার করবেন স্বর্গলোকে ॥ ২ ॥ 

স্বনয়ের দেওয়া শ্যাম অশ্ব-বাঁহত দশখাঁন রথ 

বধু সমান্বিত হয়ে এল আমার নিকটে ৷ 

গাভী এল এক সহস্র ষাট । | 

কক্ষীবান তাই নিয়ে পরাদনই দিল তার পিতাকে ॥ ৩ ॥ 

সহস্র গরুর সামনে দশ রথের চল্লিশ অশ্ব 

চলতে লাগল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ৷ 

কক্ষীবানের অনুচররা তৃণাদি খাদ্য দিয়ে 

পাঁরচর্যা করতে লাগল সেই গতিশীল অ*বদের ৷ ৪ ॥ 


৪ কী আছে বেদে 


বন্ধুরা আমার, পূর্বের দান স্মরণ করেই করোছি গ্রহণ 
একাদশ রথ ও বহমূল্য গাভী তোমাদেরই জন্য । 

প্রজাদের মতো অনুরাগ সমান্বত হয়ে 

কীর্তি লাভের চেষ্টা করুক শকট 'বাঁশষ্ট আঙ্গরাগণ ॥ ৫ ॥ 


এর পর রাজা খাঁষ তার ম্ত্রী লোমশার উদ্দেশে বলছেন__ 
. আঁলীঙ্গতা হয়ে এই সম্ভোগ যোগ্যা রমণী 
{চিরকাল রমণ করে সত বসা নকুলীর মতো । 
বহু তেজ যযন্ত হয়ে এই নারী 
শতবার ভোগ প্রদান করেছে আমাকে ॥ ৬॥ 


এর প্র লোমশা খাঁষ তার স্বামীর উদ্দেশে বলছেন__ 
কাছে এসে স্পর্শ কর আমাকে , 
. ভেবোনা যে অঙ্গে আমার অল্প লোম । 
গান্ধারের মেষীর মতো লোম আমার দেহে, 
আর পূর্ণ আমার অবয়ব ॥ ৭ ॥ 
এই সাতাঁট খক্‌ বা শ্লোকে সম্পূর্ণ এই সন্ত বা কবিতাঁট। এর 
টীকায় সায়ণ বলেছেন, তৎ পন্রস্য স্বনয়স্য ইত্যর্থঃ । Wil5০n বলেছেন, 
Either the river Indus or the shore. নস্ক শব্দের দাট অর্থঁ 
আভরণ ও সুবর্ণ । অর্থাৎ প্রাচীন কালে নিভ্ক নামে ছোট ছোট সোনার 
খণ্ড মুদ্রা রুপে প্রচালত ছিল এবং আভরণ রুপেও ব্যবহৃত হত । গান্ধার 
বলা হত বর্তমানের পেশওয়ার প্রদেশকে । এই অগুলের মেষের লোম 
এখনও প্রাঁসদ্ধ। 
এইবারে আমার প্রশ্ন হল, এই সমন্তাটতে বক আমরা কোন দেবতার 
স্তব পাই, না এই সন্তাট পড়ে মনে হয় যে কোন ধ্যানমগ্ন খাঁষকে 
ভগবান এটি ?দয়ৌছলেন? 
এই রকমের আরও একাঁট সন্ত উদ্ধারের লোভ সামলাতে পারাঁছ 
না। এটও খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সন্ত, এর নম্বর ১৭৯। গোড়াতেই 
বলা হয়েছে যে এই সন্ত কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয়াঁন। অগস্ত্য 
ও তাঁর স্ত্রী এবং শষ্যের মধ্যে কথোপকথন মান্র। অতএব তাঁরাই এই 
সুন্তের খাঁষ। সংলাপের বিষয় অনুসারে রাত বা সম্ভোগ এর দেবতা 
বলে নীর্দ্ট হয়েছে । সস্তার সরল অনুবাদ এই রকম ৷ 
লোপামদ্রা বলছেন 
বহু বৎসর রাত্রি দন ও জরা উৎপাদক উষায় 
(তোমার সেবা করে শ্রান্ত হয়োছ আঁম। 


বেদ ক মানুষের রচনা নয় ¢ 


শরীরের সৌন্দর্য নাশ করেছে জরা । 
এখন কী? স্ত্রীর নিকটে আসুক পুরুষ ॥ ১ ॥ 
যে প্রাচীন খাঁষরা সত্য বলতেন দেবতাদের সাথে, 
তারাও সম্ভোগ করেছেন প্রণয় সখ ৷ 
কন্ত পান নি তার অন্ত। 
এবারে স্ত্রীর নিকটে আসুক পুরুষ ॥ ২ ॥ 
এর উত্তরে অগস্ত্য বলছেন-__ 
আমরা শ্রান্ত হই ন বৃথা, রক্ষা করছেন দেবতারা । 
সমস্তই আমরা পার উপভোগ করতে । 
যাঁদ উভয়ে হই চেষ্টান্বিত, 
তবে এই জগতের শত ভোগও পারব ভোগ করতে ॥ ৩।) 
যাঁদও আম নিযুক্ত জপ ও সংযমে 
তব আমার মনে জন্ম নিয়েছে প্রণয় । 
লোপাম্দ্রা সঙ্গত হোন সমর্থ পাঁততে, 
অধরা ম্ত্র উপভোগ করদুন ধীর ও মহাপ্রাণ পঃরদষ || 81 
এবারে শিষ্য বলছেন_ 
আম প্রার্থনা করছ সোমপান করে 
হৃদয়স্হ সোমের নিকটে একান্তে, 
{তান সখী করন আমাকে 
এই বহু কামনায় ভরা মর্ত্য লোকে ॥ ৫ 
উপযুক্ত কাজ করেছিলেন উগ্র খাঁষ অগস্ত্য। 
বহু পাত্র ও বলের কামনায় সম্ভোগ করছিলেন প্রণয় সুখ । 
. জপ তপ সাধন ও ধর্ম পোষণ করেও - 
পেয়োছিলেন দেবতাদের সত্য আশীর্বাদ ॥ ৬ ॥ 
এখানেও দেবতার স্তব নয়, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান নয় । এই সন্তে 
রন্তমাংসের মানুষের কামনা বাসনার কথাই অকপটে প্রকাশিত হয়েছে । 
লোপামদুদ্রা তার কামনার কথা স্বামীকে জানাতে এতটুকু দ্বধাকরেন নি । 
অগস্ত্যও জীবনের পরম সত্যকে স্বীকার করোছিলেন ধর্মের সঙ্গে 
আঁবরোধে। তাদের এই গোপন কথা শিষ্যরাও জানতে পেরোছল। 
পরবর্তী যুগের জন্য তারাও বলে গিয়েছে যে জীবনের ধর্মকে মেনে 
নিয়েও অগস্ত্য ও লোপামদুদ্রা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করোঁছিলেন ৷ 
আমরা শুনোছ যে নার৯ এবং শুদ্র বেদ পাঠের আঁধকারা নয়, এরা 
কোন ধর্ম কাজেরও নাকি অধিকারী নয়। অথচ উপরে উদ্ধৃত দ্যাট 
সংক্তেই দেখা যাচ্ছে যে পদ্রদষের সঙ্গে নারীও খগ্বেদের খাক রচনা 


৪ 


৬. কী আছে বেদে 


করেছেন। বেদের অনেক সন্তই নারী খাঁষর রচনা । ইন্দ্রাণী খাঁষ তো 
সপত্নী পাঁড়নের কথা লিখেছেন দশম মণ্ডলের ১৪৫ সুক্তে৭ তার সরল 
অনুবাদ এই রকম-_ 

এই তীব্র শান্তর লতা, এই ওষাঁধ, 

এ আম উদ্ধার করছি খনন করে । 

সপত্রীকে ক্লেশ দেওয়া যায় এই দিয়ে, 

এই 'দিয়ে লাভ করাও যায় স্বামীর প্রণয় ॥ ১॥ 

ওগো ওষাঁধ, তোমার উন্নত মুখ, 

উপায় তুমি আমার স্বামীর প্রিয় হবার ৷ 

তোমার তো তীব্র তেজ, দূর করে দাও আমার সপত্রীকে । 

আমার স্বামী যাতে বশে থাকে আমারই, তাই কর তুমি ॥ ২ ॥ 

ওগো ওষাঁধ, তুমি প্রধান । 

আও যেন প্রধান হই । 

প্রধানের উপরে প্রধান, 

আর আমার সপত্নী যেন নীচ হয় নীচেরও || ৩ | 

সে সপত্রীর নাম আম মুখে আন না। 

সে তো সবার আপ্রয় ! 

আম তাকে পাঠাতে চাই 

দূর থেকে আরও দুরে ॥ ৪ ॥ 

ওগো ওষাঁধ, অসীম ক্ষমতা তোমার, 

আমারও ক্ষমতা আছে। 

এসো আমরা সপত্রীকে কাঁর হবন-বল 

উভয়ে মলে ক্ষমতাপন্ন ভয়ে ॥ ৫ ॥ 

ওগো পাতি, এই ওষাঁধ রাখলাম তোমার মাথার 'দকে, 

আর মাথার জন্য দলাম এই জোরালো উপাধান। 

তোমার মন হোক আমার দিকে, 

গাভী যেমন বসের দকে যায়, আর জল যায় নিচের 'দকে ॥৬॥ 

টীকায় এই স:ন্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলা হয়েছে । সমাজে 
তখন বহ: বিবাহ প্রচালত ছিল এবং সপত্বীদের মধ্যে যে বদ্বেষের ভাব 
ছিল তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এই সু্তাট ইন্দ্রাণী খাঁষ রচনা করোছিলেন 
সপক্ীদের উপরে প্রভূত্ব লাভের মন্ত্র হিসাবে । সূক্তের দেবতা সপক্লী 
পীড়ন । 
এইবারে বাঁসম্ঠ খাঁষর একটি সুন্তের কথা বলব । সপ্তম মণ্ডলের 

৫6৫ নম্বর সন্ত । সুন্তের দেবতা বাস্তোম্পাঁত ও ইন্দ্র। কুকুর হল গৃহ 


বেদ ক মানদুষের রচনা নয় a 


রক্ষক বাস্তুপাঁতি। খাঁষ এই কুকুরের স্তব করছেন, ইন্দ্রের নয়। এর 
সরল অন;ুবাদ এই রকম_ 
ওগো বাস্তুপাঁত, তুমি নাশ কর রোগ, 
সব রূপে প্রবেশ করে সখা ও সুখের হও আমাদের ॥ ১॥ 
সাদা ও পঙ্গল রঙের সরমা পদৰ, 
অস্রের মতো তোমার দাঁতের শোভা । 
সুখে ঘুমোও তুমি ॥২॥ 
হে সারমেয়, তুমি কোথাও গিয়েই আসো ফিরে, 
ছুটে যাও চোর. ডাকাতের দিকে । 
ইন্দ্রের স্তোতাদের কাছে কেন যাও ? 
কেন বাধা দাও আমাদের ? 
সুখে ঘমোও তুমি | ৩ ॥ 
তুমি বিদারণ কর শুকর, 
শুকরও তোমাকে বিদারণ করতে পারে । 
ইন্দ্রের স্তোতাদের কাছে কেন যাও ? 
কেন বাধা দাও আমাদের ? 
সুখে ঘুমোয় তুমি ৷ ৪॥ 
তোমার মাতা ঘুমলো, ঘুমলো তোমার পতা, 
কুকুর ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়ক গ্‌হস্বামী, 
বন্ধুরাও ঘুমোক, 
আর ঘুমিয়ে পড়ুক চারদিকের জনগণ ৷ €& | 
এখানে যে আছে, বিচরণ করছে এখানে, 
আর দেখছে আমাদের, 
তাদের চোখ নষ্ট করে দেব, 
তারা হবে এই গৃহের মতো অন্ধ || ৬ ॥ 
সহস্র শ্‌ঙ্গ নিয়ে যে বৃষভ উঠে আসে সমদদ্র থেকে, 
আমাদের আভভাবক সে । 
তারই সাহায্যে ঘুম পাড়াব জনগণকে ॥ ৭ ॥ 
যে নারীরা শুয়ে আছে প্রাঙ্গনে, 
আর যারা বাহনে বা শয্যায় শুয়ে আছে, 
পুণ্য গন্ধা তারা ! 
ঘুম পাড়াব তাদের সবাইকে ॥ ৮ ॥ 
এর টাকায় বলা হয়েছে যে সমদদ্রু থেকে উদ্গত সহস্র শৃঙ্গ ব্ষভ 
সহন্্র রাম সুর্য বা চন্দ্র হতে পারে । বাস্তোস্পাঁত গৃহের পালায়িতা 


৮ 


দেবতা । 


এর 
দেবতা । 


কী আছে বেদে 


সরমার কুলোদ্ভব বলে সারমেয় নামে আঁভাঁহত হয়েছেন। 

ঠিক পূর্ববতী সডন্তাটও বাঁসষ্ঠ খাঁষর রচনা, বাস্তোস্পাঁত 
তার অন:বাদ-_. 

হে বাস্তুপতি, প্রবোধত কর তুম আমাদের, 

নীরোগ কর আমাদের নিবাস । 

দাও আমাদের যে ধন আমরা চাই, 

হও সুখকর আমাদের পুত্র পৌন্র ও পশুদের | ১॥ 

হে বাস্তুপাতি, বর্ধীয়তা হও তুমি আমাদের ধনের । 

তুমি সখা হলে জরারাঁহত হব আমরা, 

গাভী ও অশ্বও হবে আমাদের । 

পতা যেমন পালন করে পূত্রদের, 

আমাদেরও তুম পালন কর তেমান করে ॥ ২ ॥ 

হে বাস্তুপাঁতি, আমরা যেন কার লাভ, 

তোমার রমণাঁয় সুখকর ও ধনযযুন্ত স্হান। 

যে বরণীয় ধন আমরা পেয়োছ ও পাইনি এখনও, 

তা রক্ষা কর তুমি। 

কল্যাণের সঙ্গে আমাদের পালন কর সর্বদা ॥ ৩) 


এই পাঁচটি সূক্তের অনুবাদ পড়বার পরেও কি মনে হয় যে বেদ 
অপৌরদষেয় অর্থাৎ কোন মানুষের রচনা নয়? মানুষের রচনা না হলে 
মানবের মনের কথা এমন আন্তাঁরক ভাবে বললেন কে? এ ক ধর্মের 


কথা? না জীবনের কথা? ধর্মগ্রন্হ বলে বক আমরা বেদকে আজও 
দুরে সারয়ে রাখব ? 


২, জেদ কনে, ক্কান্নী” কত দিন এ্রল্লে 
ব্রচিন। কন্রেছিলেন ? 


দেশ ‘বিদেশের বড় বড় পাঁণ্ডতেরা বেদ রচনার কাল 'নয়ে অনেক 
আলোচনা করেছেন। কোন বিদেশী পাঁণ্ডত মনে করেন যে বৈঁদক 
সাহত্য রচিত হয়েছে গ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বৎসর আগে । 
আবার কেউ একে ১০০০ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগের রচনা বলে মানতে 
রাজী নন। আমাদের দেশের পাঁণ্ডতদের মধ্যেও মতের এই রকম 
{বরোধ আছে । কাজেই বেদ কত দিনের পুরনো সে সম্বন্ধে আমরা 
অন্ধকারেই আছ ॥ 

কিন্তু এটা পাঁথবীর বয়স নির্ণয় নয় যে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে 
গেলে নিজের মাথাই খারাপ হয়ে যাবে । হাতে কোন গ্রন্হ থাকলে তার 
কাল 'নর্ণয়ের জন্য নানা উপায় আছে। ভাষা দেখে সময় বলাই সরচেয়ে 
সুবিধার ।  ভাষাতত্তীবদরা তা করেছেন। তাতে জানা গেছে যে 
বেদ আরও সাম্প্রীতক কালে রচিত হয়েছে । 

আমরা একটা সোজা কথা বুঝি । চারাঁট বেদের মধ্যে খগ্বেদকেই 
সব চেয়ে প্রাচীন বলা হয়, কিন্তু এর প্রত্যেকটি সন্তের উপরে একজন 
করে খাঁষর নাম লেখা আছে। তারা তো এক সময়ের মানদয নন, 
একই বংশের অনেক খাঁষ যে সুক্তগ্ীল লিখেছেন, তা বেদেই বলা আছে । 
তাঁদের ভাষা এক রকম না হতে পারে, হলেও তার বিচার সম্ভব না হতে 
পারে। তবে বেদের টীকা যাঁরা রচনা করেছেন, তারা অনেক সংন্তকে 
আধ্মানক কালের রচনা বলেছেন। তার মানে বেদে আধ্রীনক কালের 
রচনার সঙ্গে প্রাচীন কালের রচনাও {মলে আছে । সবচেয়ে প্রাচীন 
কালের রচনা কোনগ্ীল এবং তা কতকালের পুরনো তার শহসাব কি 
ভাষাতত্তাবদরা সঠিক ভাবে করেছেন! 

আমার মনে হয়েছে যে যাঁরা বেদের সন্ত রচনা করেছেন সেই খাঁষদের 
কাল নির্ণয় করতে পারলে খর সহজেই বেদের প্রাচীনত্ব বোরিয়ে পড়বে । 
এ কাজটা খুব সহজেই হতে পারে । 

একটা সত্য আমরা সবাই মেনে নিয়েছি সেটা হল যে কৃষ্ণ 
দ্বৈপায়ন নামে একজন খাঁষ বেদ ববভাগ বা সংকলন করে বেদব্যাস নাম 
পেয়োঁছলেন। এক বিদেশী পাঁণ্ডত বলেছেন যে মহারাজ য্াধাঁজ্ঠরের 
পৃষ্ঠপোষকতার [তান এই কাজটি করেছিলেন । এটি বেশ খীনতিগ্রাহ্য 


১০ কী আছে বেদে 


কথা বলে আমার মনে হয়েছে । য্াধান্ঠর ছিলেন ধাঁর্মক রাজা, কৃষ্ণ 
দ্বৈপায়ন তাঁর পিতামহ স্হানীয়, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বলে বিখ্যাত । 
সারা জীবন জ্ঞানের চর্চা করে পুরাণ সধাঁহতা মহাভারত বেদান্ত দর্শন 
প্রভৃতি গ্রন্হ যান রচনা করেছেন, তান যে বেদ সংগ্রহ করে বিভাগ 
করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছ; নেই। সেকালে মাদ্রাযন্্ ছিল না। 
বেদ শ্র্ীত নামে আভাঁহত ছিল, গুরুপরম্পরায় তা চলে আসাঁছল। 
শম্ধ ব্রাহ্মণদের নয়, ক্ষীত্রয়দেরও বেদ অধ্যয়ন করতে হত গুরুগৃহে । 
তাই য্যাধাম্ঠর রাজা হবার পর তাঁর ?পিতামহকে সমগ্র বেদ সংগ্রহ করে 
যে সংহতাকারে সংকলন করতে বলবেন, তা খুবই যুক্তির কথা । 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই মহৎ কাজ করোছলেন। কুর;ক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই এই 
কাজ করোছিলেন, কারণ তখন তার এই শ্রমসাধ্য কাজকরার ক্ষমতা ছল । 

কুরক্ষেত্র যুদ্ধের কাল আমরা জান। সেই যুদ্ধ এ দেশের 
এঁতহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে । সেই তাঁরখটা যাচাই করে 
দেখলেই বেদ সংগ্রহের ও সংকলনের সময় কতকটা নিশ্চিত ভাবে ধরা 
যাবে । 

আমাদের পাঁঞ্জকায় কল্যব্দের উল্লেখ থাকে৷ কল্যব্দ মানে কাঁলর 
আরম্ভ। কাঁ ভাবে এই কল্যব্দ চালু হল তা জানা দরকার । যত দূর 
জানা যায়, প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাঁণতাঁবদ ও জ্যোতার্কজ্ঞানী' 
আর্য'ভট সর্ব প্রথম এই কল্যব্দের কথা বলেন ৪৯৯ ্রীষ্টাব্দে। সোঁদন 
তান বলোছলেন যে কাঁলর ৩৬০০ বৎসর অতাঁত হয়েছে, অর্থাৎ কাল 
যুগের সচনা হয়েছে ৩১০১ শ্রীচ্ট পূর্বাব্দে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঁঞ্জকায় 
৫০০৪ কল্যব্দ উাঁল্লাখত হয়েছে । এখন ভেবে দেখা দরকার যে কল্যব্দ 
চাল? করোছিলেন কে? 

আমাদের ধারণা যে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর থেকেই কাঁলফুগের আরম্ভ ৷ 
কৃষ্ণের মৃত্যু হয়োছল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে । তাহলে 'ঁক বলা 
যেতে পারে কুর+ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল ৩১০১ ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও অনেক 
আগে? এ কথা কেউই মানতে রাজী হবেন না, তার কারণ সকলেই 
এই যুদ্ধের সময়টা অনেক পরব কালে বলে উল্লেখ করেছেন। 

তাহলে যদীধাষ্ঠরের পর একজন শান্ধশালাী সম্রাটকে খুজে বার 
করতে হবে এবং তার জন্য নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে মহাপদ্ম নন্দই 
এমন একজন সম্রাট যান তার রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে নন্দাব্দ চাল; 


করোছলেন। নন্দ শুদ্র ছিলেন বলে প:রাণকাররা তাঁকে কালর অংশ 


বলেছেন এবং তারই প্রচীলত অন্দ যে কাঁলর নামে আবৃত হয়োছল 
এ কথার হীক্গতও আছে প্রাণে । তাই নন্দাব্দই কল্যব্দে পাঁরণত 


বেদ কবে, কারা, কতাঁদন ধরে রচনা করেছিলেন ১১ 


হয়েছে ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না। কিন্তু তারপরে যে কিছ যোগ 
নবয়োগ হয়েছে তাতে সংশয় নেই । 

আৰ্য ভটই কল্ব্দ দেখে ভেবোছলেন যে এত অল্প দন আগে কাঁলর 
আরম্ভ হতে পারে না। তান গণনা করে দেখলেন যে সাতাশ নক্ষত্র 
যুগ অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর পূর্বেই কাল যুগের সূচনা হয়েছিল এবং 
কলাব্দের সঙ্গে ২৭০০ বৎসর জুড়ে {দয়ে বললেন যে ৩১০১ খ্রীচ্ট 
পূর্বাব্দেই কলির সূচনা হয়োছল। এত দন আমরা এই কথাই মেনে 
এসোঁছ। কিন্তু এখন যাঁদ আমরা কল্যব্দ থেকে ২৭০০ বৎসর বাদ 
দই, তাহলেই দেখব যে আর্ধভট যে কল্যব্দ পেয়েছিলেন তা ৪০১ 
স্বীষ্ট পূরবাব্দ অর্থাৎ এটিই ছিল মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভষেকের কাল । 
ঞাতহাসকরা হিসাব করে বলেছেন যে ৪১৩ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মহারাজা 
নন্দ সিংহাসনে বসোঁছলেন। আমাদের তাঁরখটা তাহলে ভুল নয় এবং 
'অনূমান করা তাঁরখের চেয়ে অনেক বৌশ ব্ান্তপূর্ণ । 

এর পর পুরাণের [হিসাব মতো পরাক্ষিতের জন্ম হয়োছিল নন্দের 
রাজ্যাঁভষেকের এক হাজার পনর বৎসর. আগে অর্থাৎ ১৪১৬ হ্ীষ্ট 
পূর্বাব্দে। এই বংসরেই হয়েছিল কুর€ক্ষেত্রের যুদ্ধ । কাজেই আমরা 
অসংশয়ে বলতে পাঁর যে বেদব্যাস বেদ সংগ্রহ ও বিভাগ করেছিলেন 
“এর আগেই । 

পরবর্তী কালে প্রাক্ষপ্ত কিছু সুন্ত বাদ দলে বলা যেতে পারে যে 
মূল বেদ এর পূর্বে রাঁচিত হয়োছল। কতকাল আগে তা নির্ণয়ের 
সূন্রও বেদেই পাওয়া যাবে । 
. যে খাঁষরা বেদের সুন্তগ্ীল রচনা করেছেন, তাঁদের নাম বেদেই 
উক্পীখত আছে । খগ্বেদের দশাটি মণ্ডল বা ভাগ। এতে দেখা যায় 
যে প্রথম ও দশম মণ্ডলে বিভন্ন খাষর রচিত সন্ত ৷ দ্বিতীয় মণ্ডলে 
গৃৎসমদ বংশীয় খাঁষ। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভাত মণ্ডলে যথাক্রমে 
বিশ্বাসত, বামদের, আতর, ভরদ্বাজ, বাঁসষ্ঠ, কণ্ব ও অঙ্গিরা বংশীয় 
'ধাঁধরাই সূন্তগয্ীল রচনা করেছেন । এই খাঁষরা আমাদের পাঁরাচিত। 
প্রথম ও দশম মণ্ডলেরও বহু খাঁষ আমাদের খুবই পাঁরচিত। অগস্ত্য 
দীর্ঘতমা গৌতম ছাড়াও বিদ্বামিতরের প্র মধুছন্দা, করের পাত 
মেধাতাঁথ, অজীগর্তের পুত্র শনঃশেগ প্রভীত নামও আমাদের শোনা । 
এই সব খাঁষরা সবাই সমসামাঁয়ক না হলেও তাদের আনদমানক কাল 


সব বাঁসষ্ঠ ও বিশবামিতকে ধরা যেতে পারে । 


বিখ্যাত খাঁষ 
গা বলেই মনে হয় । বি*বামিত্রও একাধিক 


১২ কী আছে বেদে 


থাকা অসম্ভব নয়। নকন্তু এদের মধ্যে একজন বাঁসম্ঠ যে একজন বা 
প্রথম বি“বামিত্রের সমসামাঁয়ক ছিলেন তাতে কোন সংশয় নেই । তারা 
মহারাজা হাঁরশ্চন্দ্রের সময়ে বিবাদে লিপ্ত হয়োছলেন। হারিশচন্দ্ 
যখন বরুণ যজ্ঞের আয়োজন করে অজীগর্তের পাত্র শুনঃশেপকে বাল 
দেবার ব্যবস্হা করেন, তখন বিশ্বাশিন্র তাঁকে বরণের স্তব করতে বলেন। 
শুনঃশেপের সাতাঁট স্তোন্র প্রথম মণ্ডলে আছে-__-তিনাঁট আগ্নর স্তব, 
একট বরুণের এবং ইন্দ্রাদ দেবতার স্তব তনাট । প্রথম স্তোন্রে তান 
বলছেন-__ 
দেবতাদের মধ্যে কার জ্যোতির্ময় নাম 
এখন চিন্তা করব ? 
কে আমাকে 'ফাঁরয়ে দেবেন পাঁথবীতে ? 
পতা মাতাকে কি আবার দেখতে পাব ?__খাগ্বেদ ১২৪।১ 
শুনঃশেপের এই কাঁহনী এতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও পুরাণে পাওয়া 
যায় ৷ হরিশ্চন্দ্রের কাঁহনীও আমাদের সুপাঁরাঁচিত । কাজেই এই ঘটনাকে 
ঞাতহাসক বলে মেনে নিতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকা উাঁচত 
নয়। এখন হাঁরশ্চন্দ্রের কাল নির্ণয় ক সম্ভব? 
আম বলব, তা অসম্ভব নয় । যে সতত্র ধরে আমরা কুর,ক্ষেত্ 
যুদ্ধের কাল পেয়োছি, সেই সূত্র ধরেই কল্পের আরম্ভ বার করা সম্ভব । 
কুর;ক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বয়স যে ীবয়াল্পশ বৎসর তা আমরা 
জান। অতএব তাঁর জন্ম হয়োছল ১৪৫৮ খন পূর্বাব্দে। পাঁচ 
হাজার বছরের এক কল্পের তখন সাতাশ *পত্যুগ অর্থাৎ ৪৫০০ বৎসর 
অতীত হয়েছিল । এই হিসাবে কল্পের আরম্ভ ৫৯৫৮ খইষ্ট পুর্বান্দে । 
সত্য যুগের পাঁরমাণ দু হাজার বছর এবং ব্রেতা দেড় হাজার বছরের ৷ 
এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে ৩৯৫৮ থেকে ১৪৫৮ খন্রীচ্ট পূর্বাব্দ 
পর্যন্ত ব্রেতাযন্গ । এই সময়ে যে রাজারা রাজত্ব করেছেন, তাদের গড় 
রাজত্ব কাল পাঁচশ বৎসর ধরলে হারিশ্চন্দ্রকে আমরা পাব ৩০৬৪ খুই্ট 
পদবান্দে । এর সাত-আটশো বৎসর আগে হয়োছিল দেবাসুরের যুদ্ধ । 
তারপর রাজা যযাঁতির সময় থেকেই দেশে শান্তি স্থাপিত হয় । 
এর পর আমরা ক বলতে পার নাযেরাজা হাঁরশ্চন্দ্রের আমলে 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোন্র পাঠ প্রচালত ছল? তা না থাকলে বালক 
শএনঃশেপকে বি্বামন্র কেন বরণের স্তব পাঠ করতে বলবেন ! তবে 
শুনঃশেপ প্রথমেই বরণের স্তব করেন নন, করোছিলেন আঁগ্নর স্তব ৷ 
তারপর বরণের >তব করোছিলেন। খগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে বশ্বামিতের 
নিজের রচিত সন্ত আছে একচাল্লশাঁট ৷ আন রাঁচত সন্ত আছে পণ্চম 


বেদ কবে, কারা, কতাঁদন ধরে রচনা করোছিলেন ১৩ 


মণ্ডলে ৷ এককে ব্রহ্মার মানস পত্র বলা হয়। এর অর্থ বোধহয় এই যে 
ইনি একজন প্রাচীন খাঁষ এবং এর পতু-পাঁরচয় অজ্ঞাত। এই সব 
বিচার করে অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে বেদের সন্ত রচনা আরম্ভ 
হয়েছে ৩০০০ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও অনেক আগে থেকে । তার মানে খণ্বেদ 
রচনার আরম্ভ আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এবং এই বেদ তার 
বর্তমান রুপ পেয়েছে সাড়ে তন হাজার বৎসর পূর্বে। কৃষ্ণ দৈপায়নের 
পতা পরাশরের রচিত সূক্ত দেখে নিশ্চিত বলা যায় যে দেড় হাজার বছর 
ধরে বেদের সূত্তগ্ীল রচিত হয়োছল। 
এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বাভাঁবক কারণেই মনে আসে । প্রশনাঁট হল, 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বেদ বিভাগের সময়ে কী পদ্ধাত অবলম্বন 
করোছিলেন 2 তাঁর বেদ ভাগের আগে নিশ্চয়ই খক, সাম, যজুঃ প্রভৃতি 
নাম ছিল না। বেদ বিভাগ করবার পরেই 1তাঁন এই সব নাম দিয়ে 
থাকবেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণও আছে। বেদ অপৌরুষেয় বা 
আঁবিসংবাদিত বলে মনে করা হত। তখন নিশ্চয়ই বেদ বলতে সব 
বেদগুটলই বোঝাত। অনেকে বলেন, যে সুন্তগদীল পাঠ করা হত তা 
খণ্বেদে সংকালিত হয়, বা গান করা হত তা সামবেদের অন্তর্গত করা হয় 
এবং যাগ যজ্ঞের মন্ব্গ্ীলকে নিয়েই ষজ্বেদ সংকলিত হয়। আবার 
কেউ বলেন যে তা নয়, বেদব্যাস পদ্যগযীল খগ্বেদের, গানগ্লি সামবেদের 
এবং গদ্যাংশ যজুর্বে দের অন্তর্গত করেন। 
ব্যাপারটা তাঁলয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই দুই মতের মধ্যে 
ব্যবধান সামান্যই । খাঁষরা যখন মনের আনন্দ বা আবেগে, ভয়ে বা 
ভীন্ততৈ অথবা অন্য যে কোন কারণে ছন্দোবদ্ধ কাঁবতা রচনা করেছেন, 
তার নাম হয়েছে সন্ত । এই সুন্তগ্ীল কয়েকাঁট খক্‌ বা মন্ত্রে সমষ্ট । 
তারপর যখন আর্য সমাজে যাগযজ্ঞ প্রভাতি কর্মকাণ্ড আরম্ভ হয়, তখন 
এই সব অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রের অন:সন্ধান করা হয়। বানি যজ্ঞের 
আয়োজন করতেন তান জমান এবং যাঁরা যজ্ঞ করতেন তারা খাত্বক। 
শবাঁভন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন নামের খাত্বক নিষবস্ত হতেন। হোতা 
দেবতাদের প্রশাঁদ্ত পাঠ করতেন, গান গাইতেন উদগাতা এবং অধয্যু 
আঁগ্নতে আহীত দিতেন । বেদ {বিভাগের সময় হোতার জন্য খক: 
সংাহতা, উদগাতার জন্য সাম সংহিতা এবং অধরয্যর জন্য যজুঃ সংাহতা 
সংকাঁলত হল ৷ খক্গ্ধীল মিত অর্থাৎ পদবদ্ধ এবং যজ-ঃ অমিত অর্থাৎ 
যা পদবদ্ধ নয় বা গদ্যে রাচত। একই যন্ডে বেদের পদ্য গান ও গদ্যে 
রচিত মন্ত্র ব্যবহার ছিল বলেই বেদকে তনাঁট ভাগ করে ধক সাম ও 


যজ: এই ত্ৰয়ী রূপ দেওয়া হয়। 


১3 কী আছে বেদে 


এক বেদের সঙ্গে অন্য বেদের সম্পর্ক নেই ভাবলে খুবই ভুল করা 
হবে। তার কারণ পাঁণ্ডতরা অনুসন্ধান করে খগ্বেদের অনেক স.জ্ত 
সামবেদ ও যজুবে'দে পেয়েছেন । হসাব করে দেখা গেছে যে এখন 
আমরা সামবেদের যে কৌথুম শাখা দেখ তার ১৬০৩ টি সংস্তের মধ্যে 
৯৯টি মান্র খক খণ্বেদে নেই। অনেকে মনে করেন যে এই খকগাল 
খগ্বেদেরই কোন অপ্রচালত শাখার অন্তর্গত ছিল । অর্থাৎ সামবেদে 


নূতন কিছুই নেই । 
এই ভাবে গমাঁলয়ে দেখা গেছে যে বজর্বেদের বাজসনেয় সংহতার 
অর্ধেক মন্ত্ই খগ্বেদ থেকে সংগৃহীত । 


অথর্ব বেদে পদ্য ও গদ্য দুইই আছে এবং আশ্চর্যের বিষয় যে এতেও 
খণ্বেদের মন্ত্র ঢুকে পড়েছে । এর এক পণ্চমাংশ মন্ত্ই খগ্বেদের ৷ এই সব 
দেখে শুনে পাণ্ডতরা মনে করেন যে খগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। অথর্ব 
বেদেও অনেক প্রাচীন রচনা আছে বলে মনে করা হয়। 

আমাদের আসল প্রশ্নটা অন্য রকম । বেদ বিভাগের সময় বেদব্যাস 
খণ্বেদের সূন্তগল কী ভাবে সাজয়োছিলেন ? তান কি কোন নিয়ম, 
অনুসরণ করেন নি? না করে থাকলে কেন করেন নি? 

একট: আগেই বলেছি যে খণ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডল ছাড়া অন্য 
সব মণ্ডলে এক একটি বংশের খাঁষদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু 
ব্যাতব্রমও আছে। যেমন প্রথম মণ্ডলের প্রথম দিকে দশম সন্ত 
{বশ্বামত্রের পুত্র মধচ্ছন্দার রচনা এবং একাদশ সন্তাট মধদচ্ছন্দার 
পুর জেতৃ রচনা করেছেন। অথচ তৃতীয় মণ্ডল 'বশ্বামিত্র বংশীয় 
খাঁষদের রচনায় পূর্ণ । এই ভাবে দেখানো যেতে পারে যে একই, 
বংশের খাঁষদের রচনা 'বাঁভন্ন মণ্ডলে মলে মশে আছে । খাঁষদের 
বংশ পাঁরচয় আমাদের জানা নেই বলে কছ: সংশয়ের অবকাশ আছে । তবে 
অসংশয়ে বলা যায় যে এমন দ্টান্ত আছে অনেক ৷ যেমন প্রথম মণ্ডলেই, 
ঘোর পুত্র ক'ব ও কণ্ৰ বংশীয় অনেক খাঁষর রচনা আছে। আবার অষ্টম, 
মণ্ডলের সমস্ত রচনাই কণ্ব বংশীয় খাঁষদের রচনায় পূর্ণ। এই ভাবে 
আঁঙ্গরা বা বাঁসম্ঠ বংশীয় খাঁষদের জন্য নাদল্ট মণ্ডল থাকতেও তাঁদের 
অনেক রচনা প্রথম মণ্ডলে সংকীলত হয়েছে । এই সব দেখে অসত্কোচে 
বলা যায় যে বেদব্যান বেদ াবভাগের সময়ে এই ভাবে মণ্ডল ?বভাগ করেন 
গন । তান আদৌ মণ্ডল বিভাগ করোছলেন কনা সন্দেহ জাগে ৷ 

এই আলোচনার প্রয়োজন সামান্যই । এইটুকু জানবার জন্যই চেষ্টা 
করোঁছ যে বেদব্যাস খগ্বেদের বর্তমান রুপ দয়োছলেন কনা । তা য়ে 
থাকলে সুন্তগননল প্রাচীনত্ব বিচার করে সাঁজয়োছলেন কনা । খগ্বেদের 
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প্রথম সূক্তটি বিশ্বািত্রের পাত্র মধুচ্ছন্দার দেখে স্পচ্টই বোঝা যাচ্ছে 
যে প্রাচীনত্ব বিচার করে সন্ত গল সাজানো হয় নি। তার কারণ 
মধ:চ্ছন্দার পিতা বিশ্বামত্রের রচনা আছে অনেক পরে তৃতীয় মণ্ডলে৷ 
তার প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র পাওয়া যাবে তৃতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্ত অর্থাৎ 
৬২ সুক্তের দশম খকে । যজন্বেদেও এই মন্ত্র আছে। খুবই আশ্চর্যের 
কথা যে এই সূক্তেরই শেষ খকে অথাৎ অষ্টাদশ খকের মূলে জমদণ্নির 
নাম আছে৷ 

জমদিন কর্তৃক স্তুত হয়ে 

তোমরা উপবেশন কর যজ্ঞ স্হলে । 

যজ্ঞকে বর্ধন কর তোমরাই, 

তাই পান কর সোম । 

এই খাকট পড়ে মনে হয় নাক যে সন্তাট জমদাঁগ্নরই রচনা ? 
জমদাঁগন ছিলেন 'বশ্বামন্রের ভাগনী সত্যবতীর পাত্র। পাঁণ্ডতরাও 
বলেন যে শেষ তিনটি খক জমদাঁগ্নর রচনা এবং প্রথম পনরাঁট খাক্‌ রচনা 
করেছেন 'বশ্বামিত্র । অতএব দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময়েই একাট সন্ত 
রচনা করেছেন একাধিক খাষি। 
এই প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের কথাও বলা উচিত। বেদব্যাস যখন বেদ 

বভাগ করোছিলেন, তখন অথর্ব নামে কোন বেদের অস্তিত্ব জানা ছল 
বলে মনে হয় না। থাকলে বেদে বা বোদক সাহত্যে তার উল্লেখ থাকত। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ খগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সমুক্তের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এই প্রাসদ্ধ সুক্তের নাম পুরুষ সুন্ত এবং আপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কালে রচিত বলে মনে করা হয়৷ সমস্তাটর বাঙলা অনুবাদ এই রকম-__ 

প্র5ষের সহস্র মস্তক, চক্ষু ও চরণও সহস্র । 

পাঁথবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেও 

আঁতাঁরন্ত থাকেন দশ অঙ্গযীলর পাঁরমাণ ॥॥ ১।। 

যা হয়েছে বা যা হবে, সবই সেই পদরদ্রষ । 

অমরত্ব লাভের আঁধকারা তান, 

কেননা তান আঁতরোহণ করেন অন্নের দ্বারা ॥.২॥ 

এ তার মহিমা, কিন্তু তিনি আরও বড়। 

{বশ্বের সমস্ত জীব তার এক পাদ । 

তাঁর তিন পাদ আকাশের অমর অংশ ॥ ৩ ॥ 

পরুয তার {তন পাদ নিয়ে উঠলেন উপরে, 

‘চতুৰ্থ অংশ রইল এখানেই । 

তান ব্যপ্ত হলেন সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুতে ॥ ৪ ॥ 


১৬ 


কী আছে বেদে 


তাঁর থেকে বিরাট জন্মালেন এবং ?িরাট থেকে সেই পুরুষ । 
জন্মেই তান আঁতক্রম করলেন পাঁথবীকে 

পুরো ভাগে ও পশ্চাদ্‌ ভাগে ॥ € 01 

পুরুষকে হব্য রুপে গ্রহণ করে 

যখন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন দেবতারা, 

বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীচ্ম কাঠ ও শরৎ হব্য ॥ ৬ ॥ 

যান সবার আগে জন্মোছিলেন, 

সেই পুরুষকে বাঁহতে পূজা দেওয়া হল যজ্জীয় পশু রুপে । 
তা য়ে যজ্ঞ করলেন দেবতা খাঁষ ও সাধ্যরা-।॥ ৭ ॥ 

সেই হোম যুক্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল দাঁধ ও ঘৃত। 

তান নির্মাণ করলেন সেই বায়ব্য পশতু । 

তারা গ্রাম্য ও বন্য ॥ ৮ ॥ 

সেই হোম যুক্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল খক ও সাম; 
আবিভূ্তি হল সমস্ত ছন্দ, 

তার থেকেই জন্ম গ্রহণ করল যজুঃ ৷ ৯॥ 

জন্ম নিল ঘোটক ও দম্ভ যন্ত পশহ। 

গাভী ও ছাগও জন্মাল ॥ ১০ ॥ 

পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল। 

কল্তু কত খণ্ড করা হয়োছিল? 

তার মুখ, হাত, উর ও চরণ কী হল 2 ॥ ১১॥ 

তাঁর মুখ হল ব্রাহ্মণ, আর রাজণ্য হল দুই বাহ; । 

উর? বৈশ্য হল, আর দুই চরণ থেকে হল শদদ্রু ॥ ১২॥ 

মন থেকে চন্দ্র হল, আর. চক্ষু থেকে সূর্য । 

মুখ থেকে ইন্দ্র ও আঁগ্ন, বায়ু প্রাণ থেকে ॥ ১৩ ॥ 

নাঁভ থেকে আকাশ, আর মস্তক থেকে স্বর্গ । 

চরণ থেকে ভূমি ও কর্ণ থেকে দিক ও ভুবন হল 'নীর্মত ॥ ১৪ ॥ 
দেবতারা যখন বন্ধন করলেন যজ্ঞের সময়ে 

সেই পশনরূপ পুর্ষকে, 

তখন সাতাট বেদী ও তিন সপ্ত হল যজ্ঞ কাষ্ঠ ॥ ১৫ ॥ 
দেবতারা যজ্ঞ করলেন যজ্ঞ য়ে । 

সেই প্রথম ধর্মানুজ্ঠান। 

যে স্বর্গে আছেন প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা, 

সেই স্বর্গের প্রাতষ্ঠা করলেন মাঁহমান্বিত দেবতারা ॥ ১৬ ॥ 


এই পররুষ সূস্তের নবম খক থেকেই জানা যাচ্ছে যে এই সক্তাট 


৮... 
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রচনার সময়েও অথর্ব বেদের কথা সন্ত রচাঁয়তা নারায়ণ খাঁষর জানা 
ছিল না। তা জানা থাকলে তান খক সাম ও যজুর পরে অথর্ব 
বেদের নাম উল্লেখ করতেন । অথচ এই নারায়ণ খাঁষর সময়ে বেদব্যাস 
সমগ্র বেদ সংগ্রহ করে তন ভাগ করোছলেন। পাঁণ্ডতরা বলেন যে 
খণ্বেদ রচনার কালে বৈদিক সমাজে জাতি বা বর্ণ বিভাগ ছিল না। 
অনেক পরবতাঁকালে এই বিভাগ হয়েছিল বলে খণ্বেদের আর কোনখানে 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষাত্রয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের উল্লেখ নাই । ভাষাতত্ত্বীবদরাও 
বলেন যে এই সুক্তের ভাষাও বৈদিক ভাষা নয়, এ ভাষা অপেক্ষাকৃত 
আধ্রানক সংস্কৃত ভাষা । পণদশ খকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব জগতের 
নয়ন্তাকেই যজ্ঞের বাল রূপে অর্পণ করা হচ্ছে। এই ভাবটি খগ্বেদ 
রচনা কালের নয়, এ অনেক পরবর্তী কালের অনুভবের কথা । তখনও 
সমাজে অথর্ব বেদের নাম প্রচাঁলত হয় নি। মনে হয় যে এরও পরে যে ' 
সব বৈদিক সন্ত আঁবত্কৃত হয়োছিল অথবা পূর্বে যে সব কোন কারণে 
বা অকারণে পাঁরতান্ত হয়েছিল, তা সংগ্রহ করে অথ্বাঙ্গরসের নামে 
অথর্ব বেদ নামে প্রচাঁরত হয়। অথর্ব ও আঁ্গরা দই প্রাচীন খাঁষ, 
তাঁরা বৈদিক যুগের আদতে বিদ্যমান ছিলেন। এদের রচনা থাকাও 
অসম্ভব নয়। অথর্ব শব্দটি অচল অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। এই বেদের 
অথর্ব শব্দের যে ব্যবহার আছে, তার অর্থ করা হয়েছে পরব্রহ্ম ভগবান । 
কোন পাঁণ্ডত বলেছেন যে গ্রীঞ্টের জন্মের আট হাজার বৎসর পর্বেও 
এই বেদ বিদ্যমান ছিল। তবে জ্যোতার্বদরা এই বেদের উনাঁবংশ 
কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে উল্লিখিত নক্ষত্র সমাবেশ দেখে স্হির করেছেন যে 
এই বেদের সঙ্কলন কাল হল ১৫১৬ ্রীপ্ট পূর্বাব্দ, অথাৎ বেদব্যাস য়ী 
বেদ বিভাগ করবার পূর্বেই অথর্ব বেদ প্রচলিত হয়েছিল। আমরা 
রামায়ণে পাই যে অথর্ব বেদের বিধান অন:সারেই পা্রার্থ যজ্ঞের ব্যবস্হা 
হয়োছল। শীবষ্ পুরাণেও অথর্ব বেদের উল্লেখ আছে। 

এই য্যান্তি দিয়ে অবশ্য এ কথা প্রমাণ হয় না যে রামায়ণের কালে 
অথর্ব বেদ প্রচীলত ছিল । তবে এ কথা মানতে হয় যে রামায়ণ রচনার 
কালে কাব অথর্ব বেদ প্রচালত আছে দেখেছেন । বিষ প্রাণ রচনার 
কালেও অথর্ব বেদ যে প্রচালত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

অথর্ব বেদ যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধদানক কালের বলেছেন, তাদেরও 
যান্ত আছে। বেদ রচনার ঠিক পরেই বেদের ্রাহ্মণগযাীল রচিত 
হয়েছিল । এই সব ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্ছে অথর্ব বেদের উল্লেখ নেই । তৈত্তরায় 
ৱাহ্মণে বেদকে ত্রয়ী বলা হয়েছে এবং খাক: সাম ও যজন্বেদি এই 1তনাট 


বেদের নামই জীল্লাখত হয়েছে । ॥ ১২১২৬ ॥ 
বৈদ--২' 


৯৮ ক আছে বেদে 


ব্রাহ্মণ গ্রন্হের পর এসোছিল আরণ্যক ও উপাঁনষদ রচনার যুগ এবং 
এই যুগের প্রথম দকেই বৃহত্তম উপাঁনষদ দুখান_ ছান্দোগ্য ও 
বৃহদারণ্যক__রাঁচত হয়োছিল । এই দাট উপানষদই ব্রাহ্মণের অংশ ও 
প্রাচীনতম উপাঁনষদের অন্যতম বলে স্বীকৃত । তবে অনুমান করা যেতে 
পারে যে এই উপাঁনষদ দাট দীর্ঘ দন ধরে রচিত হয়োছল । এই রকম 
অনুমান করার কারণ হল যে এদের প্রথম দিকে বেদকে ত্রয়ী বলা হলেও 
শেষের দিকে অথর্ব বেদের উল্লেখ আছে। কথাটা বুঝিয়ে বলার 
অপেক্ষা রাখে । 

ছান্দোগ্য উপানষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে আমরা দোঁখ যে 
মৃত্যুর ভয়ে দেবতারা ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করলেন। ১18২। তারপরেই 
আছে যে তাঁরা খক সাম ও যজ;র স্বরের মধ্যে প্রবেশ করলেন । ১181৩ 
এর পর সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায় যে নারদ সনৎ কুমারকে যে সব 
শবদ্যাআয়ত্ব করেছেন বলছেন তাতে খক সাম ও যজুর সঙ্গে অথর্ব বেদের 
উল্লেখও আছে । ৭1১২ 

ঠিক এই ভাবেই বৃহদারণ্যক উপাঁনষদের পণ্চম রাহ্গণে দেখি যে 
তনাঁট বেদের মধ্যে বাক্যের সঙ্গে খণ্বেদের, প্রাণের সঙ্গে সাম বেদের 
ও মনের সঙ্গে যজন্বেদের তুলনা করা যায়। ১1৫1৫ । এখানে শুধু 
{তনাট বেদেরই উল্লেখ । শীকন্তু পরে চতুর্থ অধ্যায়ে চার বেদেরই 
উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম থেকেই চার বেদ উৎপন্ন 
হয়েছে । 81৫1১১। 


এই সব দেখে অনুমান করলে ক আপত্তি হবে যে প্রথমে বৈদিক 
সমাজে খক সাম ও যজ:ঃ এই তিনখানি বেদই ত্রয়ী নামে প্রচলিত ছিল 
এবং উপাঁনষদ রচনার কালেই অথর্ব বেদ সংগৃহীত হয়ে তার স্হান 
করে নতে সক্ষম হয়োছিল। এই জন্যই অথর্ব বেদে অনেক পুরাতন 
খকও দেখতে পাওয়া যায় এবং এর মন্ত্রের এক পঞ্চমাংশ খগ্বেদ থেকেই 
নেওয়া হয়েছে। অথর্ব বেদের বচিন্র বিষয়বস্তুর কথা যথাস্হানে 
আলোচিত হবে। 

খাগ্বেদের সন্ত রচাঁয়তা খাঁষদের নাম সবই লিপিবদ্ধ আছে । 
সামবেদের গানগ্ীলও প্রায় সবই খগ্বেদ থেকে সংগৃহীত বলে সে সবের 
নামও পাওয়া যায়। ীকন্তু যজন্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র রচাঁয়তাদের 
নাম ভীল্লাখত হয়ান। যে সব সন্ত বা মন্দ খণ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে? 
তার রচাঁয়তাদের নাম উল্লাখত না হলেও খুজে বার করা যেতে পারে । 

এইটুকু বললেই যথেম্ট হবে যে দেবাসরের যুদ্ধ অবসানের পর 
অথাৎ মহারাজা যযাঁতর আমল থেকে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়েছে 


বেদ কবে, কারা কতাঁদন ধরে রচনা করেছিলেন ১৯ 


এবং এর পর থেকেই বোঁদক সাহত্য রচনা আরম্ভ হয়েছে । যযাঁতির 
কাল আরম্ভ ৩৭২১ শ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে এবং ৩৪৫৮ শ্রীষ্ট পূর্বাব্দ 
মান্ধাতার আমল । ১৪১৬ শ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে। 
বেদ বিভাগ এর কিছু আগের ঘটনা । ১৪০০ খ্রীষ্ট পূ্বাব্দ বা তার 
অব্যবাহত পরেই অথর্ব বেদের আবির্ভাব বা উদ্ধার। বেদব্যাসের 
তিরোধানের কিছ; আগে বা পরে এই বেদ সংগৃহীত হয়োছল। 
কাজেই বলা যেতে পারে যে এই দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 
খাঁষরা দেড় হাজার বছরের বোশ সময় ধরে বেদের সুত্তগ্রীল রচনা 
করোছলেন। সেগুলি সংগৃহীত হয়ে ত্রয়ী নামের তনখাি সংাহতা 
সংকাঁলিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। 
তার পরে যুক্ত হয়েছিল চতুর্থ বেদ অথর্ব । এই দীর্ঘ সময় ধরে রাঁচিত 

বেদের ভাষায় এমন বোঁচত্র্য । সমাজ ব্যবস্হার বিবর্তনও লক্ষ্য 
করবার বিষয় । 


৩. ‘বেদেব্ব দেবতা কালা? 


খণ্বেদের প্রত্যেকাঁট সূস্তের প্রারম্ভে দেবতার নাম আছে । এই সব 
দেবতাদের, নাম তন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ আমাদের আঁত 
গাঁরচিত, যেমন আঁগ্ন বায়ু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি । এদের সঙ্গেই আরও 
ধকছু নাম আছে যা আমাদের কাছে পাঁরাঁচিত হয়ে গেছে, যেমন পূষা 
মন্রাবরুণ ব্রক্গণস্পাঁত বা মরুুৎগণ । দ্বতীয় ভাগে আছে এমন কিছ 
নাম যা আমরা দেবতার নাম মনে কাঁর না, যেমন অশ্ব জল তৃণ ৷ 
তৃতীয় ভাগে আপ্রী অপাং নপাৎ দ্রাবণোদা প্রভাত নামও উল্লেখ করা 
যেতে পারে । এই শব্দগনীল আমাদের একেবারেই পাঁরাঁচিত নয় । 

খণ্ৰেব্দের প্রথম মণ্ডলে একশো একানব্বুহাঁট সন্ত আছে। চাঁব্বশ 
জন খাঁষ এই সূক্তগ্ীল রচনা করেছেন। চার জন খাঁষই প্রধান। 
তাঁরা হলেন অগগ্ত্য দীর্ঘতমা গোতম ও কুৎংস। অগস্ত্য সাতাশাট, 
দীর্ঘতমা পণীচশাঁটি এবং গোতম ও কুৎস কুঁড়ীট করে সন্ত রচনা করেছেন। 
প্রথম মণ্ডলে যে দেবতাদের স্তব পাওয়া যায় তারা হলেন আঁগ্ন বায়ু 
অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র খভু বরুণ ব্রহ্মণস্পীত মর;ৎগণ সাঁবতা পুষা রুদ্র 
উষা সুর্য শ্বদেব বহু-দেবতা সোম সকল-দেবতা দাস-দেবতা মন্রাবরুণ 
আগ্রী দ্যাবাপৃথবী অশ্ব কাল *পতৃ বৃহস্পাঁত জল ওতৃণ। দেবতাদের 
নামের এই তাঁলকা দেখেই বোঝা যাবে যে সুন্তর দেবতা মানে কাঁবতার 
{বষয় বস্তু, অর্থাৎ সক্তে যার প্রশান্ত আছে তাকেই দেবতা বলা হয়েছে। 
দেবতা মানে বর্তমানে প্রচীলত অর্থে দেবতা নয়। দেবতার আলোচনায় 
আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে । 

আর একটি কথা ভূলে গেলে চলবে না। দেবতা নামে একাঁট জাতি 
অসরদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের প্রভুত্ব বস্তার 
করতে সক্ষম হয়োৌছলেন। পণ্ডিতরা বলেন যে দেবতা ও অসখরেরা 
ছিলেন প্রাচীন আর্য জাতরই দুটি শাখা । এরা কোথায় ছিলেন এবং 
কী ভাবে ভারতে এলেন তা ‘য়ে নানা মত আছে। দেবতাদের 
কথায় আসবার আগে আর্য জাতির সম্বন্ধেই কিছু বলা দরকার । 

আর্য শব্দটি এসেছে কৃষিকর্ম থেকে, অর্থাৎ সোজা কথায় আর্য 
নি হুর না চাষী । নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেকালে নিজেদের 
যাঁরা আর্য বলতেন, তাঁরা এই শব্দট ব্যবহার করে গৌরব বোধ করতেন । 
এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের যুগে 
কষ কর্মের আঁবিচ্কার সমাজে একটা 'ব্লব এনোছল। বনের ফল 


কি 


"জি টি *-স্*বৈদের দেবতা কারা ২১ 


মনল আর পশুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণে যারা অভ্যস্ত, তারা চাষ 
করে ফসল উৎপাদন করতে শিখে যে নিজেদের আর্য বলে গৌরব বোধ 
করবে, তাতে আর সন্দেহ কী! এই গৌরব মাঁণ্ডত শব্দাট বেদের 
খাঁষরাও ত্যাগ করতে পারেন 'ন। যে জাত সর্বপ্রথম চাষ করতে 
শিখে সভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়োছল, তারাই তো এই 'বরাট 
বিশ্বে সবারই বরণীয় ! শু তাই নয়, যারা আর্য নয় তারা অসভ্য 
অনার্য দাস বা দস্য__এই হল তাদের সংজ্ঞা । 
এই আর্যদের আদ বাসস্হান কোথায় ?ছল, এই শনয়েও নানা মত 
আছ। কেউ বলেন তাদের বাস ছিল মধ্য এশিয়ায়, কেউ বলেন 
এশিয়া মাইনরে । এ দেশের পাঁণডত তাদের ভারতবাসী বলেও দাবী 
করেছেন, আবার কেউ উত্তর মেরু অঞ্চলের মানুষও বলেছেন। সাধারণ 
ভাবে মেনে নেওয়া হয় যে এই আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসোঁছলেন 
এবং এখানকার সভ্যতা গড়ে ওঠার পরে বাঁহার্বশ্বে তা নিয়ে যান। 
িন্তু তখন তো এই দেশের নাম ভারত ছিল না। তখন একটি 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাদের বাস [ছিল বলে অন্মান করা যায় । বর্তমানে 
যা উত্তর ভারত বলে পাঁরচিত, তারই সংলগ্ন আফগানিস্তান, কান্দাহার, 
পামীর প্রভৃতি অণ্চল আর্যদের আদ বাস ছল বলে মনে করা যায়। 
পামীর অণ্চলেই ছিল মেরু পর্বত এবং এই মের; পর্বত সমের; 
নয়। কাস্পয়ান সাগর পর্যন্ত আর্ধরা যে সুসংহত ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করোছিল, বহু পরবর্তী কালে রচিত পুরাণে তার প্রমান আছে। 
িন্ধূনদের উপত্যকায় আর একটি উন্নত সভ্যতার কথা আমরা জান 
এবং সাধারণ ভাবে বিশ্বাস কার যে আর্যদের আগমনের পরে তাদের 
সঙ্গে সংঘর্ষে এই সভ্যতা বিলঃস্ত হয়। বেদে এই অঞ্চলের প্রাচীন /%» 
মানুষকেই যে দাস বা দসন্য বলা হয়েছে, এ অনেক পাণ্ডতেরই মত। /৬- 
এ সবই অন,মানের কথা বলে মনে হয়। এর কারণ আছে। সন্ধে 
সভ্যতার যে সব দর্শন আমরা মাটির নিচে থেকে উদ্ধার করতে সমগ্র & 
হয়োছ, তা আর্যদের কৃষি কাজের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত । তারা যে এ 
নগর ও বন্দর নির্মাণ করোছল এ কালের মতো আধ্বানক পদ্বাঁততে তা ২, 
অনুমানের কথা নয়, তা মহেঞ্জোদারো থেকে হরাপ্পা ও দক্ষিণে লোখাল 
পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় আজও বিদ্যমান । তাই 'সন্ধ উপত্যকার এই 
সভ্য জাত কৃষি জানত না, বনের ফলমূল খেয়ে ও ব্যাধের বৃত্তি নয়ে হ্‌ ঢ়, ৮ 
পাথরে তোর বাড়তে বাস করে সচ্দ্দ্র পথে বাণিজ্যে যেত, তা ভাবতে 
কষ্ট হয়। আর এই সভ্যতা দেখতে পেলে আর্য রা কৃষি বিদ্যা জানে 
গৌরব বোধ করতেও লঙ্জা পেত। তারা শক্তিতে যত উন্নতই হে 


২২ ক আছে বেদে 


{সিন্ধু উপত্যকার সভ্য মানুষকে সহজে উৎখাত করতে পারত না। কাজেই 
আমাদের অন্য কিছ: ভাবাই সঙ্গত হবে বলে মনে কার । 

আমরা জান এবং প্রায় সকল দেশের মানুষই বিশ্বাস কার যে 
প্রাচীন কালে কোন এক সময়ে বিশ্বগ্রাসী জলগ্লাবনে পাঁথবী ডুবে 
শগয়োছিল । বাইবেলে নোয়ার আকে'র গল্প আছে, পুরাণে আছে মৎস্য 
অবতারের গল্প । এই গল্পাঁট নানা ভাবে নানা দেশেই প্রচালত আছে 
বলে শুনোছ। কিছ মানুষ নৌকোয় চেপে সেই গ্লাবনের সময়ে রক্ষা 
পেয়ৌছল । যারা সমতল ভূমিতে বাস করত তারা আশ্রয় নয়োছল 
পাহাড়ে পর্বতে ও নিরাপদ জায়গায় । মানুষের পাঁরচিত পাঁথবী দীর্ঘ 
{দন ধরে মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে হয়ে পড়োছল । পুরাণে এই সময়ের 
পাঁরমাণ মাপা আছে কণ্ডু নামের এক ম্ীনর কাহনীতে। এই অন্ধকার 
যুগ ছল প্রায় এক হাজার বছর । এই সময়ের কোন ইাঁতহাস নেই। 

তার পর আবার সব ধারে ধীরে গড়েউঠেছে । পুরাণে প্রচেতাদের পাত্র 
দক্ষ প্রজাপাঁত নূতন সাাঁষ্টর সুচনা করেন ত্রেতা যুগের সমচনায় । 1হসাব 
করে দেখা গেছে যে সেই মহাপ্লাবন এসোছল ৪৮৭০ খ্ৰীষ্ট পূর্বাব্দের 
পরে এবং দক্ষ প্রজাপাঁতর কাল ৩৮৯০ থেকে । পুরাণের দেবতা ও অসদর 
জাত তাঁরই দেৌহন্র এবং তারা প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ 'বিগ্রহে লিপ্ত 
ছল । এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের মতো যুদ্ধ নয়, এ কতকটা পাঁরবারিক বা 
সামাঁজক সংঘর্ষের মতো বেদনাদায়ক । 

এইবারে ভেবে দেখুন, মহাগ্লাবনে সন্ধ: সভ্যতা ডুবে গিয়ৌছল 
বলে ক আমরা মনে করতে পার নাঃ শীবশ্বগ্রাসী বন্যার জলে কোন 
শহর বা গ্রাম ?নশ্চিহ হয়ে যাওয়া ক একেবারেই অসম্ভব ? মাটির নিচে 
তার নিদর্শন তো এখনও বর্তমান ! তবে আমরা কেন বলতে পারব না 
যে গ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে এক ভয়াবহ বন্যায় 
সন্ধ উপত্যকার উন্নত সভ্যতা জলমগন হয়ে গয়ৌছল ৷ যারা কোন 
রকমে আত্মরক্ষা করোঁছল উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিয়ে, সেই নিঃস্ব সর্বহারা 
আঁদবাসী মানুষেরাই পরবর্তা কালে দাস বা দসত্য নামে আঁভাঁহত 
হয়োছল। পামীর অণ্চলের উচ্চভূমি থেকে যারা চারাঁদকে ছড়িয়ে 
পড়োঁছল জলাভাবের জন্য বা অন্য কোন কারণে, তারা তাদের কৃষ "বিদ্যা 
নিয়ে এসৌছল সন্ধু নদীর উর্বর উপত্যকায় । সপ্ত সন্ধবে পুনরায় 
বসাঁত স্হাপন করে তারাই ?ীনজেদের আর্য ও প্রাচীন আঁধবাসীদের 
অনার্য নাম দয়োছল । নিজেদের উন্নত সভ্যতা হাঁরয়ে প্রাক-আর্ধ বা 
অনার্যরাই দাস হয়োছিল আর্যদের, এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনে হয়তো 
দলন্যবান্তও করোছল ৷ তাই তারা আর্যদের রচনায় শনান্দিত হয়েছে । 


বেদের দেবতা কারা ২৩ 


আঁম আগেই বলোঁছ যে দেবতা ও অস:ররা যখন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত 
বছলেন তখন আর্যদের সমাজে শান্তির অভাব নিশ্চয়ই ছিল । শান্তর 
পাঁরবেশ না থাকলে সাহত্য রচনা সম্ভব হয় না। তাই এই সময়ে বেদ 
রচনা আরম্ভ হয় ‘ন । বেদ রচনা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন আর্যরা 
দেবতা ও অসুরদের সমাজ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছল অর্থাৎ দেবতা 
ও অসরদের বিরোধ যেখানে নিত্য হত সেখান থেকে তারা বোরয়ে 
পড়োছল। এর আগে আর্যদের দলেও একটা বিরোধ ছিল এবং সেটা বোধহয় 
সামান্য কারণেই । কিন্তু পরস্পরকে তারা ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। 
এক সময়ে এই বিরোধের জন্য তারা আলাদা হয়ে যায়_এক দল ইরাণীয় 
আৰ্য ও অন্য দল ভারতীয় আর্য নামে আভাঁহত হয় ॥ 'বিবাদটা শুর 
হয় যজ্ঞ নিয়েই। ভারতীয় আর্যরা পশবাঁল ?দয়ে যজ্ঞে আহত দিতে 
চাইতেন এবং যজ্ঞের সময়ে সোম নামে এক রকম উদ্ভিদের রস মাদক 
রূপে পান করতে ভালবাসতেন। ইরাণীয় আর্যরা এই প্রথার বিরোধী 
ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তারা আঁগ্নকে পাঁবত্র ভাবতেন এবং 
পশুর মাংস আহনুতি দিয়ে তা অপাঁবত্র করতে চাইতেন না। সোম লতার 
রস তারা পান করতেন না এমন নয়, স্বাস্হ্যবর্ধক পানীয় হিসাবে তারা 
বোধহয় তাজা রস পান করার পক্ষপাতী ছলেন। এই নিয়েই বিবাদ 
শুর; হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দন্দলে ণবভন্ত হয়ে পরস্পরকে নন্দা 
করতে আরম্ভ করেন। 
বেদেও এই বিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় । দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা 

করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। দেব শব্দে দীপ্যমান বা দ্যোতমান বোঝায় । 
দেবতা বলতে বোঝাত বিশ্বে প্রকাতির অন্তীর্নাহত শান্তকে। অসুর 
শব্দও এক সময় প্রাণবান বা বলবান বোবাত। খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের 
৫৪ সন্তে অসুর শব্দের ব্যবহার আছে_ 

{যান শু বিজয়ী ও নিজ বলে দৃঢ় মনা, 

স্তুতি কর সেই মহৎ ও দণীপ্তমান ইন্দ্রের । 

কেননা তাঁন যশস্বী অসুর ও দুর করেন শত, 
অর্ভাঁষ্টব্ষা বেগবান তানি ॥ ১৷৫৪৷৩ ॥ 


অশ্ব সোবত ও অভ 
প্রথম মণ্ডলের ২৪ সুক্তেও অস র শব্দ নন্দাবাচক ছিল না। 
বরণের স্তব করবার সময় অজীগর্তে র পন শংনঃশেপ বলছেন 


হে বরুণ, নমস্কার কাঁর তোমার ক্রোধ অপনয়নের জন্য, 
এরই জন্য কাঁর যজ্ঞে হব্য দান। 

হে অসুর, হে প্রচেতা, হে রাজন, 

{শিথিল কর আমাদের কৃত পাপ ॥ ১৷২৪৷১৪ ৷ 


২৪ {ক আছে বেদে 

অসুর শব্দের অর্থ এখানে আঁনচ্ট ক্ষেপনশীল। বরুণকে অসুর 
বলে সম্মান করা হয়েছে । এটাই স্বাভাঁবক। তার কারণ প্রাচীন 
আর্ধরা তাঁদের উপাস্য দেবতাকে দেব অথবা অসুর এই নামেই ভাবতেন । 
গকন্তু এদের মধ্যে দুটি দল হবার পরে ভারতীয় আর্ধরা দেব 
শব্দাট এবং ইরাণীয়রা অসুর শব্দাটি উপাস্য দেবতা হসাবে গ্রহণ 
করলেন। তারপর কালক্রমে ইরাণীয়রা দেবকে 'নন্দাবাচক শব্দে পাঁরণত 
করলেন। দেব বা দয়েব পাপমাঁত বা 61] 90171এ পাঁরণত হল । 
ভারতীয় আর্ধরাও ইরাণীয়দের উপাস্য দেবতা অসুরকে পরমেশবরের পদ 
থেকে নাঁময়ে দেব বিরোধী বলে নিন্দা করতে লাগলেন । খগ্বেদেরই 
দশম মণ্ডলের ১৫৭ সন্তে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভূবন  খাঁষ 
বলছেন__. 

দেবতারা যখন ফিরলেন অস রদের বধ করে, 
তখনই রক্ষা হল তাঁদের অমরত্বের পদ ॥ ১০।১৫৭1৪ ॥ 

এই সক্তাট অপেক্ষাকৃত আধ্যানক বলে মনে করা হয়। অসুর 
শব্দাট এই অথেই পুরাণে ব্যবহৃত হয়েছে । 

স্মরণ করে দেখা যেতে পারে যে দেবতা ও অসনরদের যে যুদ্ধ 
হয়োছিল দীর্ঘ দন ধরে, তাতে অসুর বলে কোন জাত ছল না। 
যারা দেবতাদের বরৃদ্ধে যুদ্ধ করোছিল, তারাই অসুর নামে আঁভাহত 
হয়। পুরাণে আমরা দৌখ যে কশ্যপ নামে এক খা দক্ষের অনেকগাল 
: কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্রী আঁদাতর গর্ভে যাঁদের জন্ম হয়, 
তারা আঁদত্য নামে পাঁরীচিত। এদের মধ্যে আছেন ইন্দ্র বিবস্বান প্রভাত 
নামের বারো?ট পানর । দাঁত কশ্যপের "দ্বিতীয়া পত্রী, তার পাত্ররা দৈত্য 
নামে আভাহিত। 'হিরণ্যাক্ষ ও 'হরণ্যকাঁশপন দৈত্য । তৃতীয়া পত্রী 
দনুর পাভ্ররা দানব নামে পাঁরাচিত। যে কোন কারণেই হোক, দৈত্য ও 
দানবরা একিত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে বিবাদে {লিপ্ত হত। এর কারণ 
অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দ্র স্বর্গ রাজ্য আঁধকার করে রাজা হয়ে 
বসেছিলেন, বাত হয়োছলেন দৈত্য ও দানবরা। শীববাদ এই ক্বর্গ 
রাজ্যের আঁধকার নিয়েই, পরবর্তী কালে দৈত্য ও দানবরাই অসুর আখ্যা 
লাভ করে বেদেও "নান্দিত হয়োছলেন। 

আর একাঁট কথার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। সে কথাটি হল মানুষের ব্যাস্ত পূজার প্রবণতা । যাদের 
আমরা ভয় পাই, ভীন্তি কাঁর বা ভালবাস, তাদের ওপরে আমরা দেবত্ব 
আরোপের চেষ্টা কীর এবং কছ দন গত হবার পরে দেখ যে তারা 
পুুরোপনীর ভাবে দেবতা 'হয়ে গেছেন বা স্হান পেয়েছেন আকাশের 


বেদের দেবতা কারা ২৫ 


জ্যোঁত্ক মণ্ডলে । দয একটি উদাহরণ দিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট 
হবে। প্রথমে ইন্দ্রের কথাই ধরা যাক । শক্র কশ্যপ ও আঁদাতর এক পনর, 
তান স্বর্গ রাজ্য অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ধষ অধিকার করেছিলেন । 
সেখানকার রাজাকে বলা হত ইন্দ্র। এই ইন্দ্ররা দীর্ঘ কাল ধরে 
রাজত্ব করেছেন । ‘তান ছিলেন আদিত্য জাতির মানুষ, আঁদত্যদেরই 
রাজা । কিন্তু তাঁর উপরে আমরা দেবত্ব আরোপ করোছ। 


কশ্যপ ও আঁদাঁতর আর এক পাত্রের নাম বিবস্বান। তানি অন্তরাক্ষ 
প্রদেশের অর্থাৎ হিমালয় অঞ্চলের রাজা হয়োছলেন। তার প্র 
কন্যার নাম মনু যম শান যম! প্রভূত । তাঁর শৌর্য বীর্য ইত্যাঁদ দেখে 
আমরা তাকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা কাঁর এবং পরবর্তী কালে বিবস্বানই 
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে স্হান পেয়েছেন সূ্যরূপে । বিবদ্বানের রথে সাতাঁট 
ঘোড়া যুক্ত হত বলে আকাশের সূর্য এখন সপ্তা*্ববাহত রথে ভ্রমণ 
করেন ॥ বিবদ্বান ও সূর্য এখন আভন্ন। : 

{কিন্তু মানুষের এই দিবি আরোহণ এক দনে বা অল্প সময়ে হয় 
না। সময় লাগে দীর্ঘ দিন। অনেক সময়ে কয়েক, শতাব্দী । মানুষ 
ইন্দু বা বিবস্বানের দেবতা হতে কত দন সময় লেগোঁছল তা জানা সম্ভব 
নয়। এর সাক্ষী এক মাত্র খগ্বেদ। {কন্তু খগ্বেদের স্তগন্গীল এক 
সময়ের রচনা নয় বলে কিছ; অনুমান করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে হয়তো আমরা দেখব যে প্রথম দিকে 
রচিত সূ্তগযীলতে প্রাকীতক বর্ণ নাই আছে, আছে উপমা ও রূপক 
উষাকে অনুসরণ করছেন সূর্য, মেঘ ভেদ করে জলধারা নামছে, 
ণকংবা জলভরা মেখে 'বাচন্র রঙের সমাবেশ । তারপর বত দিন যেতে 


লাগল, আমরা ভূলে যেতে লাগলাম মানব ইন্দ্র বা বৃত্রের কথা, িবস্বান 
বা উব্শীর কথা । এই সব মানুষেরাই বেদের উপমা ও রুপকে স্হান 
[য় পাঁরণত হয়ে 


পেয়ে গেলেন । এক দিন তারা মানন্ষ থেকে দেবত 
গেলেন সবারই অজ্ঞাতসারে। দেবতা জাতর মানদ্ষ আর উপাস্য 


দেবতায় কোন তফাৎ রইল না। আ'দত্যদের সঙ্গে রাজ্যের আঁধকার 
{য়ে যুদ্ধ করোছলেন যে দৈত্য ও দানবরা তারা অসধরে পাঁরণত হলেন, 
আর দেবতা হয়ে গেলেন আঁদত্যরা ৷ অসুর শব্দটি আর তার পুরনো 
অর্থে ব্যবহৃত হয় না, অসুর বলতে আমরা এখন দেবতা বিরোধী এক 


শান্তশালী জাত ব্দাঝ । 
দশম মণ্ডলের ১৫৭ সন্তে ভুবন খাঁষ তাই ত্িষ্টুপ ছন্দে প্রার্থনা 


করেছেন-_ 


২৬ কী আছে বেদে 


এই ভূবন থেকেই যেন আমরা করতে পার সুখের উপায়। 

তাই করে দিন ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতারা ৷ 

ইন্দ্র ও আঁদত্যরা [মালিত হয়ে করুন নর:পদ্রব 

আমাদের যজ্ঞ দেহ ও সন্তানদের । 

ইন্দ্র হোন আমাদের দেহের রক্ষক 

আঁদত্য ও মরৎদের সহকারী নিয়ে । 

দেবতারা যখন ফিরলেন অসুরদের বধ করে, 

তখনই রক্ষা হল তাঁদের অমরত্বের পদ ৷ 

নানা কার্য করে স্তবকে পাঠানো হল দেবতাদের নিকটে । 

তারপর দেখা গেল আকাশ থেকে বাঁন্টপাত হতে ॥ 

পরবর্তী সন্তে চক্ষ: খাঁষর গায়ত্রী ছন্দে সূর্যের স্তবও উল্লেখ করার 

মতো। খাঁষ বলছেন 


স্বর্গের উপদ্ুব থেকে আমাদের রক্ষা করুন সূর্য, 

বায় আকাশের ও আঁগ্ন পৃঁথবীর উপদ্রুব থেকে । 

হে সাঁবতা, পূজা গ্রহণ কর আমাদের । 

তোমার যে তেজ, তার উদ্দেশে যজ্ঞ করা উাঁচত এক শত । 

শ্দের যে সব উজ্জল অস্ত্র এসে পড়ছে, 

তা থেকে তুম রক্ষা কর আমাদের । 

হে সবিতা, তুম আমাদের দান কর চক্ষু, 

চক্ষু দান কর পর্বতের দেবতা ও বিধাতা । 

চক্ষুকে দৃষ্টি শান্ত দাও, 

সব কছুই আমরা যেন দেখতে পাই ভাল ভাবে । 

শরীরকে এমন চক্ষু দাও 

যাতে সব কছন দেখতে পাই একত্রে ও বশেষ ভাবে । 

হে সূর্য তোমাকে যেন আমরা দেখতে পার ভাল ভাবে, 

আর মানুষ যা দেখতে পায়, তাও যেন দৌখ আমরা ॥ 

খগ্বেদ পাঠের সময় এই কথাট মনে রাখতে হবে যে দেবতারা 

দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ন, সাধারণ মানুষকেই দেবতায় পাঁরণত 
করা হয়েছে । দেবতা জাতর মানুষ তো উপাস্য দেবতা আগেই 
হয়েছেন, পরবতর্ট কালের মানুষও দেবতা হয়েছেন একে একে বেদের 


কাল পোঁরয়ে প্রাণ রচনার যুগে এসে । সে অন্য কাঁহনী, বেদের 
কথায় সে আলোচনার প্রয়োজন নেই । 


বেদে অনার্য কানা? 


দীর্ঘাদন ধরে খগ্বেদের স্যান্তগ্রীল যাঁরা রচনা করোছিলেন, তাঁদের 
একটা সমাজ ছিল । তারা মধ্য এশিয়ার কোন পর্ব তময় প্রদেশ থেকে 
ভারতে এসেছিলেন বলেই আমরা বিশ্বাস কাঁর। বেদের কোনখানে 
তাদের আঁদ বাসভূমির বর্ণনা পাওয়া যায় না বলো বিস্মিত হতে হয়। 
বর্ণনা কেন, সেই আদ বাসস্হানের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় 
না। এর থেকে এই কথাই অনুমান করা যায় যে বেদ রচনা যখন 
আরম্ভ হয়, খাঁষরা তখন সেই পুরাতন আবাসের কথা ভুলে গেছেন। 
নিজের চোখে তো নিশ্চয়ই দেখেন নি, পূর্ব পুরুষের কাছে শোনা 
কথাও তাঁরা মনে রাখতে পারেন 1ন। তাঁরা তখন ভারতের পশ্চিম 
সীমান্তে বসবাস করে ভারতের নদনদীর বর্ণনাই করেছেন তাদের রচনায়। 
দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ?সন্ধ্বাক্ষং খাঁষ জগতা ছন্দে নদী দেবতার 

স্তব করছেন ) 

হে জলগণ, যজমানের গৃহে ব্যাখ্যা করছেন কাঁব 

তোমাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ মাহমা । 

তারা তন শ্রেণীতে চলল সাত সাত করে, 

{সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ সকল নদীর উপরে ॥ ১॥ 

হে সিন্ধু নদী, তুমি যখন ধাবিত হলে 

শস্যশালা প্রদেশ লক্ষ্য করে, 

তখন বরুণ কেটে দিলেন তোমার চলার পথ । 

তুমি চল ভূমির উপর উন্নত পথে, 

বিরাজ কর সমস্ত গমনশীল নদীর উপরে ॥ ২॥ 

পৃথবী থেকে বন্ধুর শব্দ উঠে 

আচ্ছাদন করছে আকাশ পযন্তি। 

ইন চলেছেন মহাবেগে উজ্জল মার্ততে। 

শব্দ প্রবল হলে মনে হয় 

যেন ঘোর রবে বৃষ্টি পড়ছে মেঘ থেকে ॥ ৩ ॥ 

নসন্ধ আসছেন বৃষের মতো গজ ন করে। 

গাভী জননী যেমন দ্ধ নিয়ে যায় বসের নিকটে, 

তেমান অন্য সব নদী জল নিয়ে আসছে 

তোমার চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে! 


২৮ কী আছে বেদে 


রাজা যেমন সৈন্য নিয়ে যায় যুদ্ধ করবার জন্য, 

তেমাঁন তুম চলেছ আগে আগে 

তোমার সহগামনী দা নদী শ্রেণীকে নিয়ে ॥ ৪ ॥ 

হে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী শতদ্রু ও পরুষ্ণী, 

তোমরা ভাগ করে নাও আমার এই স্তবগূলি । 

হে আঁসারু-সঙ্গত মরদবৃধা নদী, 

হে বিতস্তা ও সুযোগা-সঙ্গত আজ কায়া নদী, 

শোন তোমরা ॥ ৫ ॥ 

হে সিন্ধু, তুমি 1মাীলত হয়ে চললে প্রথমে তৃষ্টামার সঙ্গে, 

পরে মিললে সঃসর্তৃু রসা ও শ্বেতীর সাথে । 

তুমি মিলিত করলে ক্রম ও গোমতাকে, কুভা ও মেহতনর সাথে ৷ 

এই সব নদীর সঙ্গে তুমি যাও একত্রে এক রথে ॥ ৬ ॥ 

এই দরধর্ধ সিন্ধু যাচ্ছেন সরল ভাবে, 

বর্ণ তাঁর শুভ্র ও উত্জ;ল, আঁত মহৎ তান, 

জল তাঁর চতুর্দিক পাঁরপূর্ণ করছে মহাবেগে ৷ 

এর তুল্য গাতশালী নেই কেউ, 

ঘোটকীর মতো অদ্ভুত, আর সৌচ্ঠব স্হূলকায় রমণীর মতো ॥৭॥ 

সিন্ধু সুন্দরী ও ?িরযৌবনা । 

এর আছে উৎকৃষ্ট ঘোটক ও রথ, আছে বস্ত্র ও অলঙ্কার, 

হীন সাঁ্জত হয়েছেন উত্তম রূপে । 

এ'র তারে সীলমা খড় আছে, অন্ন ও পশুলোম আছে বিস্তর ৷ 

ইন আচ্ছাদিত মধ; প্রসবকারী পুুষ্পে ॥ ৮ ॥ 

যোজনা করোছিলেন সিন্ধু ঘোটকযযুন্ত সুখকর রথ । 

এই যজ্ঞে অন্ন এনে দিয়েছেন তার দ্বারা । 

আঁত মহৎ বলে সবাই স্তব করে এ'র মাহমা । 

ইনি দুর্ধর্ষ মহৎ ও যশস্বী আপনার যশে ॥ ১০৭৫৯ ॥ 

এই সুন্তাটি সন্ধা: নদীর উদ্দেশ্যে রাচত। পঞ্চম খকে এর পর্ব 

দিকের অর্থাৎ পাঞ্জাবের নদীগীলর নাম পাওয়া যায়। পরী 
ইরাবতীর নাম এবং আজ কায়া বিপাশা নদা । চন্দ্রভাগার নাম আঁসারু 
এবং সুযোমা নল্ধ; নদীরই অপর নাম। ষষ্ঠ খকে পাশ্চম দিকের 
অথাৎ কাবুল প্রদেশের নদীগন্ালর নাম পাওয়া যাচ্ছে। গোমতী নদ'র 
বত মান নাম গোমল । খগ্বেদের নানা স্হানে সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে। 
পাঁণডতেরা মনে করেন যে সিন্ধু ও তার পাঁচাট শাখা ইরাবতী চন্দুভাগা 
শতন্র; বিপাশা ও 'বতস্তার সঙ্গে সরস্বতীকে দিয়ে এই সপ্ত নদী। 


বেদের অনার্য কারা হ্য় 


জাহ্‌বী বা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে অনেক 
পরবর্তী কালে । 
তাঁরা যে পণ্টাক্ষাত পণ্চজন বা পণ্চকাল্টর উল্লেখ করেছেন, তা এই 
পণ্চনদের সঙ্গেই য;ক্ত। পণ্চনদ বিধোঁত ভূমিই পণ্টাক্ষাত অর্থাৎ 
পাঞ্জাব প্রদেশ, এই পাঁচটি নদীর তীরবাসী মানুষ পণ্টজন এবং পণ্টকৃন্টি 
পাঁচটি কৃষিপ্রধান জনপদ বা জাতি। ঠিক এই ভাবেই সপ্ত মানুষ বলতে 
সপ্ত নদীর তীরবাসী মানুষই বোঝায় । গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে 
প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সস্তের সপ্তম খকে। গান্ধার নাম ছিল বর্তমান 
পেশাওয়ার প্রদেশের । , 
আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে খগ্বেদের কোনখানে 1সন্ধঃ সভ্যতার 
কোন 'নদশ'নের উল্লেখ নেই । যে সন্ধুর তীরে এসে তাঁরা বসবাস 
আরম্ভ করেন, সপ্ত সিল্ধবুর নামে স্তব-স্তোত্র রচনা করেন, সেই সন্ধ; 
তীরবতাঁ জনপদ বা জনপদবাসীর সম্বন্ধে কোন কথা খণ্বেদ থেকে জানা 
যায় না। এর একটিই অর্থ । তা হল যে খাঁষরা সেই সভ্যতার কোন 
দেখতে পানাঁন, শোনেন নি কোন কথা, এমন ক অনুমান বা 
কল্পনা করার মতো কোন উপাদানও খুজে পানান। যে মান্দষদের 
তাঁরা এই অঞ্চলে দেখেছেন, তাঁরা আর্য নয় বলেই অনার্য নামে আভাহত 
হয়েছে। খগ্বেদে তাদের পারচয় দাস বা দস্য নামে। 
প্রথম মণ্ডলের ৫১ সক্তে আ্গরার পত্র সবা খাঁষ তিষ্টুপ ছন্দে 
বলছেন-_ 
হে ইন্দু, কারা আর্য ও দসন্য কারা, অবগত হও তা। 
শাসন করে বশীভূত কর যজ্ঞের গবরোধীদের ॥ ১৫১১ | 
এই. খকে আর্য ও দসন্য উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আর্ধরা 
দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করত, ভারতবর্ষের আদিম জাতি তা করত না। 
আর্য খাঁষরা তাদেরই যজ্ঞবিরোধা দসন্য বলে আঁভাঁহত করেছেন । 
এই মণ্ডলেরই ১০০ সক্তে বৃষাগিরের পদ্রা {ষ্টপ ছন্দে ইন্দু 
দেবতার উদ্দেশে বলছেন-__ 
1তাঁন আহত হয়েছিলেন অনেকের দ্বারা, 
যুস্ত হয়েছিলেন গমনশীল মরুতগণের সঙ্গে, 
তারপর হননকারা বজ্রে বধ করলেন প্রহার করে 
পাঁথবী-ীনবাসী দসন্য ও শিমনাদের, 
ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন শ্বেত বর্ণ মিন্রদের সাথে । 


প্রাপ্ত হলেন সমুদয় শোভনায় বজ্র ইন্দ্র সূর্য ও জল ॥ 
সায়ন বলেছেন যে দপর অর্থ শন, গশমদ্যর অর্থ রাক্ষস এবং 


৩০ কী আছে বেদে 


শ্বেতবর্ণ মিত্রা হলেন অলঙ্কারে দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ। কিন্তু এই 
ব্যাখ্যা ঠক মনে হয় না। আঁদম জাতিকেই দসদ্য বলা হয়েছে এবং 
শ্বেত বর্ণ মত্ৰ বলতে আর্য জাতি বাঁঝয়েছেন । 1শমদ্যুও কোন অনার্য 
জাত । এই খকের সরল অর্থ হল শ্বেতবর্ণ আর্য জাতির সঙ্গে অনার্য 
দসন্য ও শম্াদের যদ্ধ হয়েছিল । সেই যরদ্ধে মরুৎগণের সহায়তায় 
ইন্দ্র বস্ত্রপ্রহারে তাদের পরাস্ত করে তাদের ক্ষেত্র কেড়ে নিয়ে নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে 
শবফ্পুরাণের মতে পথ: রাজার রাজ্যকেই পরে পাঁথবী বলা হত। 
এই প্রসঙ্গে দীর্ঘতমার পদুত্র কক্ষীবান খাঁষর একাঁট খকের উল্লেখ করা 
যেতে পারে 
হে আঁশবদ্বয়, আর্যদের জন্য তোমরা 
চাষ করোঁছলে লাঙ্গল 'দয়ে, 
অন্নের জন্য বাঁন্ট বর্ষণ করোছলে যব বপনের পর, 
বিস্তীর্ণ জ্যোঁত প্রকাশ করেছ বস্রে দসন বধ করে ॥১৷১১৭৷২১৷৷ 
দসন্য অর্থাৎ ভারতের আদম অধিবাসীদের বনাশ করে এবং যব 
বপন করে প্রথম আর্ধ'রা প্রাতপাত্ত লাভ করোছল । 
তৃতীয় মণ্ডলের এক স;ক্তে বিশবামত্র খাঁষ 'ন্রষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্রের 
উদ্দেশ্যে বলছেন__ 
অশ্ব দান করেছেন ইন্দ্র, দান করেছেন সূর্য 
গোধন দান করেছেন বহু লোকের উপভোগের যোগ্য, 
দান করেছেন সবর্ণময় ধন, 
আর্য বর্ণকে রক্ষা করেছেন দসযাদের বধ করে ॥ ৩1৩৪৯ ॥ 
এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ জাত । খণ্বেদ রচনাকালে যে সমাজে 
ও দরসন্য এই দ়াট জাতি বা বর্ণ ছল, তা এই খক থেকেই জানা যায় ৷ 
এই রকমের উীন্ত খগ্বেদের আরও অনেক স্হানে আছে। তাই 
সহজেই অন্দমান করা যেতে পারে যে দসদ্যরাই ভারতের আদম আঁধবাসণ 
এবং নবাগত আর্ধরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বসাঁত স্হাপন করোছিলেন। 
দস্যদেরই বলা হয়েছে যে তারা পাঁথবী 1নবাসী অর্থাৎ তাদের বাস 
পুরাণের পথ, রাজার রাজ্য পৃথিবীতে । 
ভারত প্রভূত দশ জাতর সঙ্গে স:দাস রাজার যুদ্ধের কথাও আছে । 
বিশ্বাঁমত্ ছিলেন ভারতদের পরোহিত এবং সুদাস রাজার পুরোহিত 
ছিলেন বাঁসম্ঠ । এই যুদ্ধের বর্ণনা ?দয়ে দুই খাঁষই সুক্ত রচনা করেছেন । 
প্রথম মণ্ডলের ৩৩ সন্তের খাঁষ দুজন । শবশ্বামন্র ও নদী খাঁষ । দুজনে 
“মিলে তেরোটি খক রচনা করেছেন, তার মধ্যেবশ্বামিত্রের রচনা ১ থেকে 


বেদের অনার্য কারা ৩১ 
৩, ৫৭,৯ এবং ১১ থেকে ১৩ খক, বাকিগ্যাল নদা খাঁষর রচনা । 


এর অনুবাদ এই রকম__ 
পর্বতের উৎসঙ্গ থেকে জলপ্রবাহবতী বপাশ ও শ্যতুদ্রী 
বেগে ছুটেছে সাগর সঙ্গমের আভলাবে 


মন্দঃরাবিমুক্ত দুই ঘোটকার মতো স্পর্ধা করে 
গোদ্বয়ের মতো শোভগানা হয়ে 
বংসলেহনাভিলাষিণা ধেনুদ্ধয়ের মতো ৷৷ ১॥ 
হে নদীদয়, তোমাদের প্রেরণ করেছেন ইন্দ্র 
তোমরা রক্ষা করছ তার প্রার্থনা, 
রর্ীদ্বয়ের মতো যাচ্ছ সমুদ্রের অভিমুখে । 
তোমরা এক যোগে প্রবাহিত ও বার্ধত হয়ে তরঙ্গের দ্বারা, 
পরস্পর শোভা পাচ্ছ পরস্পরের নিকটে গিয়ে ।' ২॥ 
মাতৃর্‌পা শতুদ্রী নদীর নিকটে উপাস্হত হয়োছ আমি, 
উপ্পাস্হত হয়োছ সৌভাগ্যবতী বিপাশ নদীর নিকটে । 
এ'রা একই দিকে যাচ্ছে বংসলেহনাভলাষনী ধেনদর মতো 1৩ 
নদগদ্ধয় । আমরা এই জলে স্ফীত হয়ে যাচ্ছি দেবকৃতস্হানের আঁভমহখে, 
নিবৃত্ত হবার নয় আমাদের এই গমনের উদ্যোগ । 
কী জন্য এই বিপ্ৰ বার বার আহমন করছে নদী গণকে 21018 
বিশ্বামন্তর। হে জলবতী নদ'দ্বয়, মুহূর্তের জন্য বিরত হও গমনে 
আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য। 
কুশিকের পত্র আম প্রসাদের 
স্তাঁত দিয়ে নদীকে ডাকাঁছ আমার উদ্দেশে ॥| 6 ॥ 
নদ'দ্বয় । আমাদের খনন করেছেন বজ্রবাহ: ইন্দ 
নদ’গণের পাঁরবেচ্টক বত্রকে হনন করে। 
আমাদের প্রেরণ করেছেন 
জগৎ প্রেরক স:হস্ত দ়তিমান ইন্দ্র । 
তাঁরই আজ্ঞায় আমরা গমন কর ছি প্রভূত হয়ে ॥ ৬ ॥ 
বিশ্বামি্র । যে, আঁহকে বিদীর্ন করেছিলেন ইন্দ্র, 
সৰ্বদা কীর্তন করা উচিত তাঁর সেই বাঁর কর্ম । 
ইন্দ্র বঞ্জে বধ করোছিলেন অবরোধকারীদের, 
এসেছিল গমনাভলাষা জল ॥ 
নদাদ্বয়। হে স্তোতা, তুমি বিস্মৃত হয়োও না 
যে বাক্য করছ ঘোষণা । 


৩২ কী আছে বেদে 


উক্‌থ রচনা করে তুমি আমাদের সেবা কোরো 
ভাবষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে । 
তোমাকে নমস্কার করাঁছ আমরা, 
পুরুষের মতো প্রগলভ কোরো না আমাদের ॥ ৮ ॥ 
ৃবম্বামন্্। হে ভাঁগনীর মতো নদীদ্য়, আম স্তব করাঁছ শোন, 
রথ ও অশ্ব নিয়ে আম এসোছ দুর দেশ থেকে । 
তোমরা অবনত হও, সুখে পার হওয়া যাবে তাতে । 
হে নদণদ্বয়, তোমরা যাও রথ চক্রের অক্ষের অধোদেশে 
স্রোতের জল নিয়ে ॥ ৯॥ 
নদীদ্বয়। হে স্তোতা, আমরা শুনলাম তোমার সমস্ত কথা, 
দূর দেশ থেকে এসেছ তুমি, তাই যাও রথ ও শকটের সাথে । 
তোমার জন্য আমরা অবনত হাঁচ্ছি, 
মাতার মতো সন্তানকে স্তন পান করাবার জন্য, 
পুরুষকে আলঙ্গনের জন্য যুবতীর মতো ॥ ১০॥ 
বশ্বামন্র । হে নদীদ্বয়, ভারতগণ পার হবে তোমাদের, 
পার হতে আভলাষাী ভরত বংশীয়রা 
ইন্দ্র প্রেরিত তোমাদের আজ্ঞা নিয়ে হবে পার। 
পার হবার উদ্যোগ করছে তারা, অনমাঁত পেয়েছে তোমাদের ৷ 
তোমরা যজ্ঞাহ+ সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করব আম ॥ ১১॥। 
পার হয়ে গেলেন গোধন আঁভলাষাী ভারতগণ 
নদীগণের সুন্দর স্তুতি করছেন বিপ্র । 
অন্নকারণী ও ধনযুন্তা হয়ে তৃপ্ত ও পূর্ণ কর তোমরা 
ক্র ক্ষদ্দ্র নদী সকলকে এবং চলে যাও শীঘ্র ।। ১২) 
হে নদীদ্য়+ এইরুপে প্রবাহত হোক তোমাদের তরঙ্গ, 
তার উপরে থাকুক যুগকীল, 
রঙ্জ; স্পর্শ কোরো না তোমরা । 
এক্ষণে যেন বার্ধতা না হয় এই পাপ রাঁহতা- 
কল্যাণকারণী আনন্দনীয়া বিপাশ ও শত | ১৩৩।১৩ | 
এই সস্তা পাঠ করলেই বোঝা যায় যে গোধন আভলাষী ভরত 
বংশীয়রা পাশা ও শতদ্র; নদীর তীরে সমবেত হয়ে পার হবার জন্য 
উদ্যোগ করছেন। তাদের পুরোহত শব*্বাঁমত খাঁষ নদ'দ্বয়ের স্তব 
করে পার হবার অনুমাঁত চাইছেন। তারপর তারা জলের উপর 'দিয়ে 
রজ্জ বেধে এই দুই নদী পার হয়ে: গেলেন যুদ্ধের জন্য । যুদ্ধ 


বেদের অনার্য কারা সি 


হয়েছিল স:দাস রাজার সঙ্গে । কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়োছিলেন 
ভারত প্রভূত জাঁত। বিজয়ী রাজা সনদাসের পুরোঁহত বাঁসষ্ঠ যে 
গাঁত রচনা করোছিলেন, তা আছে সপ্তম মণ্ডলের ১৮ ও ৮৩ স্গ্ডে। 
৮৩ সক্তে বাসষ্ঠ ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্র ও বরণ দেবতাকে বলেছেন-_ 

হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের বন্ধুত্ব চেয়ে 

পরশহধারণ যোদ্ধারা পূর্ব দিকে এসৌছল গোলাভের ইচ্ছায়। 

বধ কর উভয়ে দাস বৃত্র ও আর্য-শত্রনগণকে । 

তোমরা এসো সূদাস রাজাকে রক্ষার উদ্দেশে ॥ ১ ॥ 

মানুষ যেখানে মিলিত হয় ধন্জা উত্তোলন করে, 

[ছুই অনুকুল হয় না যে যুদ্ধে, 

দৃতেরা যাতে স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয় সংগ্রামে, 

হে ইন্দ্র ও বরুণ, কথা কও আমাদের পক্ষ হয়ে ॥ ২॥ 

হে ইন্দ্র ও বরুণ, ধরসপ্রাপ্ত বলে দষ্ট হচ্ছে ভূমির অস্ত, 


দূযুলোকে আরোহণ করছে কোলাহল, 

সৈন্যের শুরা উপস্হিত হয়েছে আমার {নকটে, 
তোমরা আমাদের নিকটে এসো রক্ষার জন্য॥৩॥ 
হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা রক্ষা করেছ সুদাসকে 


আয়ু দিয়ে অপ্রাপ্ত ভেদকে 1হংসা করে, 


শুনেছ তৃৎস:দের স্তোন, 
তাদের পৌরাহত্য সফল হয়োছল যুদ্ধ কালে ।। ৪1 


হে ইন্দ্র ও বরুণ, চারদিক থেকে আমাকে বাধা দিচ্ছে 
শন্রুর আয়, বাধা দিচ্ছে {হংসকদের মধ্যে শত্রুরা । 
উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর তোমরা, 

আমাদের রক্ষা কর দ্ধের দিনে neu 

যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই আহ্বান করে 

ইন্দ্র ও বরুণকে ধনলাভের জন্য ৷ 

এই যুদ্ধে তোমরা রক্ষা করোছিলে তৃৎস গণের সাথে 
দশজন রাজা কতৃক fহংসিত সংদাসকে ৷ ৬ ॥ 

হে ইন্দ্র ও বরুণ, দশজন যন্তরাহত রাজা 

শমাঁলত হয়েও সমর্থ হন না সংদাসকে প্রহার করতে । 


সফল হয়েছিল হব্য যন যজ্ঞে নেতাদের স্তোত্ৰ । 
এদের যন্জে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমস্ত দেবতারা ॥ ৭ ॥ 
যেখানে অন্ন ও সত্তর সাথে পাঁরচযা করে 
ধনর্মলগামী জটাযন্ত কর্মীবশিষ্ট তৃৎস*্গণ, 


বেদ-_৩ 


৩৪ কী আছে বেদে 


সে দেশে তোমরা বল 1দয়োছলে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, 
দশজন রাজা কর্তৃক পাঁরবোন্টিত সংদাসকে ॥ ৮ ॥ 
হে ইন্দ্র ও বরুণ, যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন 
তোমাদের একজন, ব্রত রক্ষা করেন আর একজন ৷ 
হে অভীম্টবধাদয়, তোমাদের আহদান করাঁছ 
সংপ্রবৃত্ত স্তাতি দয়ে, সুখ প্রদান কর আমাদের || ৯ 
ইন্দু, বরুণ, মিত্র ও অর্ধমা আমাদের দিন 
দ্যোতমান ধন ও বিস্তীর্ণ গৃহ । 
আমাদের আহংসক হোক যজ্ঞবার্ধকা আঁদাঁতর তেজ । 
আমরা স্তুতি করব সাঁবতা দেবতার ৷ ১০ ॥ 
এই সুক্তে স:দাস রাজার পুরোহিত ইন্দ্র ও বরণের নিকটে প্রার্থনা 
করছেন রাজার আর্য অনার্য সকল প্রকার শন ধংস করে তাঁকে রক্ষা 
করতে । ভারত প্রভাত দশাঁট জাত তাঁকে আক্রমণ করোছিল। স;দাস 
রাজা একাকী তাঁদের পরাজিত করোছিলেন। খগ্বেদেই পাওয়া যায় যে 
সদাসের বিরযদ্ধাচারী জাতির মধ্যে ছল ভারত, যদ, মৎস্য, অনু ও 
দ্রুহন্য, জাতির নাম । এই মণ্ডলেরই ১৮ সন্তে বাঁসষ্ঠ বলছেন 
তুর্বশ নামে রাজা 1ছলেন যজ্ঞশীল ও দানকারী । 
মৎস্যের ন্যায় নয়ান্তিত হলেও ভূগ; ও দ্রুহযগণ 
সুদাস ও তুর্বশের সাক্ষাৎ কাঁরয়ে ?দয়োছলেন ধনের জন্য । 
এই উভয়ের মধ্যে সখা বধ করোছিলেন সখাকে ॥ ৩1১৮)৬ ॥ 
দেববান রাজার পোঁত্র, পজবনের পুত্র সুদাস, ' 
তার কাছে আম পেয়েছি দুই শত গো ও দুখান রথ, 
পেয়োছ ইন্দ্রকে স্তব করে । 
হোতা যেমন গমন করে যজ্ঞ গৃহে, 
তেমাঁন করে গমন করাঁছ আমিও ॥ ৩১৮২২ ॥ 
দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা সদাস তার পুরোহিত 
বাঁসষ্ঠকে দুশো গরহ ও দুখান রথ 1দয়োছলেন। সুদাসের পিতৃ 
পাঁরচয়ও আছে। 'কন্তু এই স[দাস পুরাণের সংদাস নন। পুরাণের 
জন্দাস খতুপর্ণের পৌন্র ও সর্বকামের পুত, তান বিদ্যমান ছিলেন ২৫৫০ 
্রীষ্ট পূর্বাব্দে। খগ্বেদের সুদাস দেববানের পোত ও পজবনের পন্র। 
কাজেই এই স:দাসের কাল অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে বাঁসষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্ৰ যাঁদ পুরাণের বিখ্যাত খাঁষ হন, তবে তারা দুজনেই রাজা 
হ'রশ্চন্দ্রের সমসামায়ক 1ছলেন। তার কাল হল ৩০৬৪ খ্রীল্ট পূর্বান্দ। 
এই প্রসঙ্গাট আর এক ভাবে 'বচার করা যায় । পৌরাণক সদাসের 
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পত্রের নাম মিত্সহ । বাঁসম্ঠের শাপে ইনিই কল্মাষপাদ হয়োছলেন। 
এই বঁসিষ্ঠেরও সমসামাঁয়ক ছিলেন বিশ্বামিত্ৰ । মনে হয় যে বাঁয়ন্ঠ ও 
বিশ্বামিত্ৰ নাম বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল এবং পৌরাণিক সদা যাঁদ 
খগ্বেদের সবদাস হন, তবে তার পিতৃপারচয় কোনখানে ভুল হয়েছে । 
সত্য যাই হোক, এ কথা মানতে হয় যে খগ্বেদের এই সুন্তগ্যাল রাচিত 
হয়েছে ৩০০০ ও ২৫০০ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে । Fal 

স*দাস রাজার সঙ্গে আর যাঁদের যুদ্ধ হয়োছল তাঁদের মধ্যে আছেন 
ভরত বংশীয় রাজারা এবং যযাঁতর পত্র যদু, অন ও দ্রযহয্য বংশের 
রাজারা । যযাতি বিদ্যমান ছিলেন ৩৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। কত প্মরুষ 
পরে তার বংশধররা স্দাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সে কথা খাণ্বেদে 
নেই, নেই পদ্রাণেও । কাজেই সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। . 

এই আলোচনা এই জনাই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই সময়ের খাঁষরা 
প্রাণে উল্লিখিত দেবাসুরের দ্ন্ব দেখেন নি। তা ঘটেছিল ৩৯৫০ 
থেকে ৩৭৫৮ খ্যীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে । তাঁরা দেবতা ও অস্মরদের নাম 
শুনোছলেন, শুনোছলেন তাদের বিক্রমের কথা এবং সেই সব. কথা 
িংবদন্তীর মতো মুখে মুখে চলে আসাছিল । খাষিরা যে প্রকাতির নানা 
রুপ ও শান্ততে দেবতাদের কল্পনা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছ 
নেই। মেধাবৃত আকাশ বজ্রাবদ্তে ছন্ন ভিন্ন হতে দেখে তারা বলেছেন 
বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ। যাঁরা বলেন যে খাঁষদের বর্ণনা দেখেই 
পঢরাণকার তাদের কাহিনী রচনা করেছেন, তারা ভুল বলেন। বেদ 
পুরাণের পূর্বে রচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে সব এীতহাঁসিক. ঘটনা 
মুখে মুখে চলে আসাছল, সেই সব ঘটনারই উল্লেখ আছে খণ্বেদে। 
পরাণ সংাহতায় সে সব ঘটনা সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়োছিল ॥.. তাই 
বলা হয়েছে যে পুরাণ সধাহতাই আমাদের আদি গ্রন্হ, খণ্বেদ নয়। 
যে পৃথ রাজার নামে পাঁথবা নাম হয়েছিল ভারতের উত্তরাংশের,তানিই 
মহাপ্লাবনের পূর্বে পুরাণ রচনার জন্য এীতিহাসিক নিয়োগ করোঁছলেন 
তাঁর রাজসভায়। পুরাণে তারা মাগধ ও সত নামে পাঁরাচিত। 

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । পরাণ অনুসারে 
কল্পের আরম্ভ ৫১৫৮ খ্ীষ্ট পূর্বাব্দে। তখন স্বায়ম্ভুব মন্র কাল । 
তারই পঞ্চম পুরুষে ভরত হিমালয়ের দাঁক্ষিণের বর্ষে রাজা হয়োছলেন 
এবং ভারতবর্ষ নাম হয়েছিল তাঁরই নাম অন:সারে । খগ্বেদে সূদাস 
রাজার 'িরঃদ্ধে যুদ্ধে আমরা ভারত বা ভরতবংশায় দশটি জাঁতর 
কথা পাই। এর থেকেই বোঝা যায় যে মহাঞ্লাবনের পরে যখন এই 
দেশে নূতন বসতি স্থাপন হয়, তখনও ভরতবংশীয়রা নিশ্চিহ্ন হয়ে 
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যান£ন। সন্ধ্ুর উপত্যকায় যে সুসভ্য জাতি নগর ও বন্দর নিৰ্মাণ 
করে সেকালের সভ্যতার দর্শন রেখে গেছে মাটির চে, তার সঙ্গে 
ভরতবংশীয়দের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল । হয়তো তারাই ছিল ভরতবংশায় । 
মহাপ্লাবনের সময়ে গার কন্দরে আশ্রয় নিয়ে তারা কোন রকমে প্রাণ 
রক্ষা করেছিলেন এবং এক হাজার বছরের অন্ধকার যুগের পর তাঁরাই 
শবাচ্ছিন্ন হয়ে দশাট জাঁততে পাঁরণত হন, কিংবা যযাঁতর বংশধরেরা 
যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে । | 

দেবাসুরের দ্বন্দ ইলাবৃত বর্ষের ঘটনা । তার কয়েকশো বৎসর পরে 
দেবতা বলে পাঁরাঁচত জাতি যখন সেই বর্ষ ছেড়ে ভারতে আসেন, তখন 
মধ্য পথে তাঁরা দুদলে ীবভন্ত হয়ে গেছেন। একদল ইরাণীয় আর্য 
নামে পাঁরাঁচিত হয়েছেন, আর যে দল এসে ভারতে উপাস্থ্ত হলেন তাঁদের 
নাম হয়োছল ভারতীয় বা হন্দ: আর্ধ। শীসম্ধ্ নদী থেকেই হিন্দ 
শব্দের উৎপত্তি এবং ভরত রাজার দেশ ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় আর্য 
নাম৷ -এই নূতন আগন্তুক আর্যদের সঙ্গেই সংঘর্ষ হয়োছিল ভরত- 
বংশীয়দের । এই শীববাদের সময় আর্যরাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন 
বাঁসষ্ঠ এবং ভরতবংশীয়দের পুরোঁথ্ত বিশ্বাশিত্ব। এদের সঙ্গেই 
ছল এ দেশের আদম অধিবাসী অনার্যরা। এদের সহায়তা করার 
জন্যই ববশ্বামন নিন্দিত হয়েছেন । সমাজে তখন দা মাত বর্ণ ছিল 
আর্থ ও অনার্য । ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রয়, শূদ্রু ও বৈশ্য এই চার বরণের উদ্ভব 
তখনও হয় নি । তা হবার পর 'বিশবামন্র বংশীয়দের ব্রাহ্মণ বলে 
স্বীকার করা হত না। এ বোধ হয় অনার্ধদের পৌরাহত্য করার জন্যই । 
অইতেই বাঁসষ্ঠ ও িশ্বামন্রের মধ্যে নানাভাবে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে 
এবং শেষ পর্যন্ত বাঁসম্ঠকে মেনে নিতে হয়েছে যে ব*বামন্রও ব্রাহ্মণ । 

আমরা একটা পুরনো ধারণাকে আজও আঁকড়ে ধরে আঁছ। এখনও 
বিশ্বাস কার যে বেদের উপমা থেকেই পুরাণে কাহনী রচনা করা 
হয়েছে'। এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারলে বেদের প্রকৃত 
মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে বেদের সমাজ দেবাসরের 
বহু গরবতাঁকালের সমাজ । মানুষ তখন আদিত্য জাতির উপরে দেবত্ব 
আরোপ. করেছে এবং দৈত্য ও দানবদের অসুর নামে মন্দের প্রত।ক 
ভাবছে । অথচ এরা সবাই রন্তখাংসের মানুষ । এই ভ্রান্ত ধারণা 
ত্যাগ করেই আমাদের বৌদক সমাজের আলোচনা করতে হবে। 


££ 


বলার্ধদেল্র ব্রক্তি কী ছিল 


{বিদেশের অনেক পাঁণ্ডতের ধারণা যে আর্য'রা যাযাবর পশু পালক 
{ছলেন। পশুপালন সকলেই করে । আর্যরা বৃত্তি হিসাবে পশুপালন 
করত, এ রকম কথা খণ্বেদে পাওয়া যায় না। বরং আমরা প্রথম 
মণ্ডলের ১১৭ সম্ন্তে পেয়েছ যে কক্ষীবান খাঁ অশ্বাদ্বয়কে বলছেন__ 

হে অশ্বীদ্ধয়, আর্যদের জন্য তোমরা ঢু 

চাষ করোছলে লাঙ্গল দিয়ে । 

অন্নের জন্য বাষ্ট বর্ষণ করোছিলে যব বপনের পর, 

শবস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করেছ বজ্রে দসব্য বধ করে ॥১৷১১৭৷২১ ॥ 

দস ্য বা অনার্য জাতিকে বধ করে আর্ধরা যব বপন করোছিল এবং 

এর জন্য তারা লাভবান হয়েছিল। যব ছিল তাদের প্রধান শস্য। 
ধানও ছল, তাকে বলত ব্রীহি। খগ্বেদে ধান্য শব্দও পাওয়া যায়, 
কিন্তু তার অর্থ ভাজা যব। অন্ন বলতে খাদ্য বোঝাত । 

ভাঁম কর্ষণের পূর্বে খাঁষরা ক্ষেত্রপাঁতির স্তব করতেন । বামদের 
খাঁষ চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ স.ন্তে বলছেন__ পাতে 

আমরা ক্ষেত্র জয় করব বন্ধ সদৃশ ক্ষেত্রপাতর সাথে, 
‘তান পুষ্টি প্রদান করন আমাদের গো ও অশ্বের । 

এই রকম দান করেই তানি সখী করেন আমাদের ৷ ১॥ 
হে ক্ষেত্রপাঁত, ধেনু যেমন দান করে দব্ধ, 

তেমনি তুমি দান কর প্রভূত জল 

মধযস্রাবী সুপবিত্ৰ ঘৃততুল্য ও মাধুর্য পেত ৷ 

যজ্ঞের স্বামীরা সুখী করুন আমাদের ৷ ২॥ 

আমাদের জন্য মধ্য্যন্ত হোন ওষাঁধ সমূহ । 

দয়ালোক জল ও অন্তারক্ষও হোক মধ্যযান্ত । 

আমাদের জন্য মধ্যয্ত হোন ক্ষেব্রপতি। 

আমরা তাঁকে অনুসরণ করব শতক আঁহংাঁসত হয়ে ॥॥ ৩ ॥ 
সুখে বহন করুক বলীবর্দরা, 

মানৃষেরা কাজ করুক সুখে, 


সুখে কর্ষণ করুক লাঙ্গল । s 
প্রগ্রহ বদ্ধ হোক সুখে, সহখে প্রেরণ কর প্রতোদ ॥ ৪ ॥ ' 
হে শুন, হে সার, তোমরা সেবা কর আমাদের এই স্তুষত । 
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দযলোকে তোমরা পেয়েছ যে জল, 
তা দিয়ে সন্ত কর এই পৃথবীকে ॥ ৫ ॥ 
হে সৌভাগ্যবতা সীতা, অভিমুখাঁ হও তুমি, 
তোমাকে বন্দনা করাঁছ আমরা ৷ 
তুমি আমাদের প্রদান কর সুন্দর ধন, 
সফল কর প্রদান || ৬ ॥ 
: সীতাকে গ্রহণ করন ইন্দ্র 
পুষা পাঁরচাঁলত করুন তাঁকে । 
জলবতা হয়ে তান দোহন করুন শস্য 
বৎসরের পর বৎসর ॥ ৭ ॥ 
সুখে ভূমি কর্ষণ করুক লাঙ্গলের ফাল, 
." রক্ষকেরা সুখে থাক বলীবর্দের সঙ্গে, 
' মধুর জলে পাঁথবা সন্ত করুন পজন্য, 
হে শুন সীর, আমাদের প্রদান কর সুখ ॥ 8৫৭1৮ ॥ 


(বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রপাতি হলেন কাঁষ-কার্যের আঁধচ্ঠাতা দেবতা । 
গৃহা সূত্রে পাওয়া যায় যে লাঙ্গল দিয়ে চাষ আরম্ভ করবার পূর্বে এই 
গৃহোর প্রত্যেকটি খক উচ্চারণ করতে হয়। শৌনকের মতে শুন 
দযালোকের দেবতা ইন্দ্র, সুতরাং সীর বায়ু । কিন্তু যাস্ক বলেন শুন 
বায়ু ও সীর আঁদত্য। সার শব্দের আদ অর্থ লাঙ্গল এবং শহনাসীর 
অর্থ কাঁষ কার্যে'র দুই উপকরণ- লাঙ্গল ও তার ফলা । লাঙ্গলে াহৃত 
ভূমির রেখাকেই সীতা বলে । খাঁষ স্তাতি করছেন যে সেই লাঙ্গলে কার্ত 


রেখা বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুক । পাঁণ্ডতরা বলেন যে: 


রামায়ণ রচনা কালে সীতা যখন মহাকাব্যের নায়কা হলেন, তখনও তাঁর 
জন্ম কথায় তাঁর নামের আদ অর্থ [নাহত ছিল । কাঁব বলেছেন যে 
সাঁতার জন্ম ভাঁমকর্ধণের সময়ে লাঙ্গলের ফলায় । 


বুধ খাঁষও কৃষ কারের কথা বলছেন দশম মণ্ডলের ১০১ সন্তে ।_ 


যোজনা কর লাঙ্গল, যুগ কর বস্তার । 

যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে এখানে, 

তাতে বপন কর বীজ । 

আমাদের অন পাঁরপূর্ণ হোক স্তবের সাথে । 
1নিকটের পঙ্ক শস্যে পাঁতত হোক সীণ ৷৷ ১০।১০১1৩ ॥ 


সির অর্থ কাস্তে । চাষ করে বীজ বপন ও পাকা ফসল কাটার 
কথা বলা হয়েছে এই সন্তে । 


আর্ধদের বৃত্ত কী ছিল ৩৯ { 


কার্ধত ভূমিতে জল সেচনের কথাও আছে দশম মণ্ডলের ৯৯ সৃক্তে ৷ 
বস্ খাঁষ বলছেন ' 
ইন্দু উব'রা ভূমিতে সেচন করেন প্রচুর জল 
মেঘের দিকে গিয়ে মেঘে ভ্রমণ করে । 
সে সব ক্ষেত্রে ঘৃতের মতো জল বইয়ে দেয় 
অনেক ক্ষযদ্র নদী একত্র হয়ে। 
তাদের চরণ নেই, রথ নেই, অশ্ব তাদের দ্রোণ ৷ ১০৯৯৪ | 
যে সেচনী দিয়ে জল ক্ষেত্রে সেচন করা হয়, তারই নাম দ্রোণ ৷ 
গোচারণের কথা যে খগ্বেদে নেই তা নয়। প্রথম মণ্ডলের ৪২ 
সন্তে কণ্ব খাঁষ বলছেন 
আমাদের 'নয়ে যাও শোভনীয় তৃণাচ্ছন্ন দেশে, 
পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়। 
হে পৃষা, তুমি আমাদের রক্ষণের উপায় কর পথে ॥১।৪২।৮৷॥ 
এই রকমের উীন্ত থেকে পশ্ডিতরা মনে করেন যে আর্যদের মধ্যে 
কোন গোম্ঠী পশঢপালক ছিল এবং তারাই তৃণের অন্বেষণে স্হান থেকে 
স্হানান্তরে যেত । 
ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৪ সুক্তে ভরদ্বাজ খাঁষর কণ্ঠে তাদের প্রার্থনা মূর্ত 
হয়ে উঠেছে। খাঁষ পূষা দেবতাকে বলছেন গায়ত্রী ছন্দে 
পূষা যেন অনুসরণ করেন 
আমাদের ধেনুবন্দ রক্ষা করবার জন্য। 
1তাঁন যেন রক্ষা করেন আমাদের অশ্বগণকে, 
অন্ন প্রদান করেন আমাদের ॥ ৫॥ 
হে পৃষ্া, রক্ষণের জন্য তুমি অনুসরণ কর 


সোমাভিষবকারী যজমানের গোধন, 
অনুসরণ করস্তোন্র-উচ্চারণকারী আমাদের ও ধেনহগণের ॥৬। 


হে পূষা, নষ্ট যেন না হয় আমাদের গোধন, 
এরা যেন নিহত না হয় ব্যাপ্রাদর দ্বারা। 
'বনষ্ট না হয় কাপে পড়ে। 
তুমি এসো আঁহধাঁসত ধেনগণের সাথে সায়ংকালে ॥ ৬৫৪৭ ॥ 
আর্য গোরক্ষকেরা সূর্যকে যে রূপে দেখত, সূর্যের সেই রূপের 
নামই পৃষা। তাই তার হাতে প্রতোদ কল্পনা করা হয়েছে। তান পথ 
নির্দেশ করেন, গো অশ্ব প্রভাতি পশু রক্ষা করেন, নম্ড পশএও উদ্ধার 


করেন এবং ভ্রমণকারাদের সৎ পথে নিয়ে যান । J 
যায় যে প্রথম আর্যরা কৃষি 


এই রকমের বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে বোঝা 


80 কী আছে বেদে 


কার্য করত, পশু পালনও করত ৷“ কৃষির জন্য পশুর দরকার, দরকার 
যান বাহনের জন্য, শীত বস্ত্রের জন্যও । এইজন্য মেষ গোধন ও অশ্বের 
উল্লেখ নানা জায়গায় ছাঁড়য়ে আছে৷ 
কৃষ কার্য ও পশুপালন যে শুধু আর্যরাই জানত, এ কথাও ঠিক 
নয়। অনার্যরাও এই কাজ করত। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে সব 
যুদ্ধ বিগ্রহ হত, তা ভূমি ও গোধনের জন্যই । ভূমি বলতে কৃষিক্ষেত্রই 
বোঝাত। অনার্ধদের পরাঁজত করতে পারলে তাদের চাষের জাঁম আর্যরা 
ভাগ করে নিত ৷ ,১১০০।১৮ খকে এই কথাই বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের 
২৬ সুক্তে ভরদ্বাজ খাঁষ 'ন্রষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন__ 
হে ইন্দ্র, আমরা উদ্যত হলে শতকে আক্রমন করতে 
তুমি আমাদের সৈন্যদের রক্ষা কর এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা, 
সংগ্রামে বিধ্বস্ত কর শত্রুর কোপ, 
সর্বত্র বিদ্যমান দাসদের নষ্ট কর 
এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা আর্যে'র জন্য ॥ ই॥ 
হে ইন্দু, ক আত্মীয়, ক অপাঁরচিত 
সম্মুখীন হয়ে যারাই উদ্যোগী হয় 
আমাদের প্রাতকূল আচরণে, 
তুমি নষ্ট কর তাদের বল। 
ক্ষয় কর বীর্য ও পরাঙ্সুখ কর তাদের ॥ ৩ ॥। 
হে ইন্দ্র, বিরোধীরা যখন বলীয়ান হয়ে প্রবৃত্ত হয় সংগ্রামে, 
অথবা বিবাদ করে পরস্পর আক্রোশ ভরে 
পত্র পৌন্র ধেন? জল বা উর্বর ভূমির জন্য, 
তখন তোমার অনুগৃহশীত বীর তার শারশীরক বলে 
শত্রুপক্ষের বীরকে সংহার করে || ৬২৬1৪ ॥ 
ভরদ্বাজ খাঁষ এই শেষের খকে স্পম্ট ভাষায় আর্য ও অনার্যদের 
বিবাদের কারণের কথা বলেছেন । তাদের যুদ্ধ হত ধেনু জল ও উর্বর 
ভূমির জন্য। পশু পালন করত বলে, ধেন; এবং কাঁষির জন্য জল ও 
উর্বর ভূঁমর দরকার হত। দর; পক্ষেরই এ সব থাকত। 
কিন্তু কাঁষ কার্য ও পশ:পালনই তাদের একমা্র বৃত্ত ছিল না। 
তারা যে নানা রকমের কাজ করত, সে কথাও ছাঁড়য়ে আছে খণ্বেদের 
নানা স্হানে। কাঁষকর্মের জন্য যন্ত্রাদ নির্মাণ তো করতই, যুদ্ধের জন্য 
রথ ও অস্তাদিও নির্মাণ করত । এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সত্তা 
{বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এট রচনা করেছেন ভরদ্বাজের পুত্র পায় খাঁষ? 
ষষ্ঠ মণ্ডলের শেষ সুক্ত এট ।__ { 


আর্যদের বৃত্তি কী ছিল ৪5. 


রাজা যখন বর্ম পাঁরধান করেন সংগ্রামের সময়, 
তখন তাঁর রুপ হয় জীমুতের মতো । 

হে রাজা, তুমি জয়লাভ কর আবদ্ধ শরীরে, 

- তোমাকে রক্ষা করুক বর্মের মাহমা ॥ ১॥ 

আমরা গাভী জয় করব ধন; দিয়ে, 

ধনু দিয়ে করব যুদ্ধ, 

ধন; দিয়েই বধ করব মদোন্মত্ত শত সেনা । 

শতুর কামনা নষ্ট করুক এই ধন্দ, 

ধন দিয়েই আমরা জয় করব সকল দক | ২॥ 

সংগ্রামে এই ধনুর জ্যা যেন 1প্রয় কথা বলতেই 

কানের কাছে আসে ধনুধারীর । 

স্তর যেমন কথা বলে প্ৰয় পাঁতকে আলিঙ্গন করে, 

জ্যাও তেমাঁন শব্দ করে আলিঙ্গন করে বাণকে ॥ ৩ ॥ 
সেই ধন[ুছ্কোটিদ্বয় আচরণ করুক অনন্যমনস্ক স্ত্রীর মতো, 
শত্রুকে আক্রমণের সময় পরত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা কর*ক মাতৃভাবে, 
গমন কর;ক স্বকার্য উত্তম রূপে অবগত হয়ে, 

রাজার অমিত্রদের ?হংসা করে বদ্ধ কর ক শত্রদের ॥ ৪ 1! 
বহতর বাণের পতা এই তুনীর, 

চিশ্বা শব্দ করে বাণ তুলবার সময়ে । 

য্দ্ধ কালে নিবদ্ধ থাকে যোদ্ধার পৃঙ্ঠভাগে, 

সমস্ত সেনা জয় করে প্রসব করে বাণ ॥ €& || 

স:সারাথি পুরাস্হিত অধ্বদের নিয়ে যায় 

যেখানে তাদের য়ে যেতে চায় সেখানেই । 

অশ্বের পশ্চাতে থেকে ইচ্ছা মতো নয়াীমত করে রশ্মি, 
স্তব কর তাদের মাহমা | ৬ ॥ 

অ*বরা রথের সাথে গমন করে বেগে 

খুর দিয়ে ধাঁ উড়িয়ে সশব্দে, 

তাড়না করে না পাঁলয়ে 

{হংসৰ শত্রুদের পদাঘাত করে ॥ ৭ |! 

হব্য যেমন বার্ধত করে আঁগ্নকে, 

তেমন এ রাজাকে বা্ধত করুক এর রথবাহত ধন। 


রথে নিহত থাকে এর অস্ত ও কবচ! ; 
আমরা সর্বদা প্রসন্ন মনে যাই রথের সমীপে ৷ ৮॥ 


৪২ . শাক আছে বেদে 


সপর্ণ ধারণ করে বাণ, মৃগ এর দন্ত, 

তা পাঁতত হয় গাভী কর্তৃক বদ্ধ ও প্রোরত হয়ে ৷ 

নেতারা যেখানে াবচরণ করেন একত্রে ও পৃথক রুপে, 

বাণ সমূহ আমাদের সুখদান করুন সেই স্হানে ৷ ১১ ॥ 

হে বাণ, পাঁরবার্ধত কর আমাদের, 

আমাদের শরীর হোক পাষাণের মতো, 

আমাদের হয়ে বলুন সোম, 

সুখ দান করুন আঁদাতি ॥ ১২ ॥ 

হে কশা, তোমার দ্বারা তাদের সকাথতে আঘাত করে 

প্রকৃষ্ট জ্ঞান বাঁশস্ট সারাঁথরা, 

আঘাত করে জঘন প্রদেশে, 

তুমিই অ*্বদের প্রেরণ কর সংগ্রামে ॥ ১৩ ॥ 

হস্তঘ্দ জ্যার আঘাত নিবারণ করে সর্পের মতো, . 

শরীরের দ্বারা পারবেষ্টন করে প্রকোম্ঠকে, 

অবগত হয় সমস্ত 'জ্ঞাতব্য বিষয়, 

সর্বতোভাবে রক্ষা করে পুরুষকে পৌরুষশাল? হয়ে || ১৪ ॥ 

যা শীবষান্ত ও শিরোদেশ যার ?হংসাকারী 

এবং মুখ যার লৌহময়, 

নমস্কার সেই প্জন্য কার্ধভূত ইষ দেবতাকে ॥ ১৫ ॥ 

মন্তের দ্বারা তীক্ষ7ঢকৃত হংসা কুশল ইঃ, 

তুম পাঁতত হও 1বস্ট হয়ে, 

গমন করে প্রাপ্ত হও আঁমন্রদের, 

তাদের মধ্যে কাউকে রেখো না অবাঁশম্ট ॥ ৬1৭৫।১৬ ॥ 

এই সডন্তাট উীনশাঁট খকে সম্পূর্ণ । যহুদ্ধযান্রার কালে রাজাকে 

বর্মাঁদ পাঁরধান করাবার সময় এই সূক্তের খকগ্ীল উচ্চারণ করতে 
হত। এতেই আছে যুদ্ধের অস্ত শচ্ত্রের পাঁরচয়। মৃগের শঙ্গে 
নার্মত বাণের ফলাকে দন্ত বলা হত, জ্যা নার্মত হত গরুর স্নায় 
দিয়ে । ধনুর জ্যাথাত থেকে প্রকোম্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে বর্ম বন্ধন 
করা যায়, তার নাম হস্তঘু । ইষু শব্দের অর্থ বাণ। 


লোহার তোর খড়োরও ব্যবহার ছিল। ভরদ্বাজের অপত্য' গর্গ খাঁষ 
বলছেন 


হে ইন্দ্র, আমাকে সুখী কর তুম, 
প্রসন্ন হও আমার জীবন বাঁদ্ধ করতে । 
বুদ্ধি আমার সূতীক্ষ7 কর লৌহময় ড়া ধারার মতো, 
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তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য ৷ ৬18৭1১০ ॥ 
যুদ্ধের রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে জানত দহ পক্ষই । অলঙ্কার 
বাবহারেরও প্রচলন ছিল। পণ্টম মণ্ডলের ৫২ সুক্তে আন্রর অপত্য 
শ্যাবা*ব বলছেন__ 
ব্‌চ্টির নেতা ও বলশালা মর;ৎগণ দীপ্ত পাচ্ছেন 
সমজ্জ?ল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা, 
নিক্ষেপ করছেন বিদ্যংর্‌প খাঁন্ট। 
প্রত্যহ তাঁদের অনুসরণ করে তাঁড়ৎগণও 
গজনকারী বার রাঁশর মতো । 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই বেগে নিঃসৃত হয় 
দী্তিমান মরুৎগণের প্রভা ॥ ৫1৫২৬ ॥ 
এই খকে দেখা যাচ্ছে যে মরুৎগণ আভরণ ও অস্ত্রে সঙ্জত। খাণ্টি 
Javelin-এর ন্যায় এক প্রকার আয়ুধ । 
আর একটি নৃতন কথা আছে এই সুক্তের শেষ খকে। শ্যাবা*ব : 
খাঁষ বলছেন__ 
সাত সাত জন শান্তমান মর: 
আমাকে একশো করে প্রদান করুন এক এক জনে । 
আম যেন লাভ কাঁর যমনুনা তীরের প্রসিদ্ধ ধেনুধন। 
অধ্বধনও যেন লাভ কার আমি ॥ ৫৫২১৭ ॥ 
এই খাক থেকেই জানা যাচ্ছে যে খগ্বেদ রচনার কালে যমুনা নদীর 
তাঁরের গাভী প্রসিদ্ধ ছিল । গঙ্গা ও যমুনা নদীর উল্লেখ বেশি জায়গায় 
নেই । যমুনার আর একবার উল্লেখ আছে ৭৷১৮৷১৯ খকে এবং ১০1৫৫ 
ধকে গঙ্গার উল্লেখ । কিন্তু আভরণের উল্লেখ আরও অনেক জায়গায় 
আছে। শ্যাবাম্ব খাঁষই পণ্টম মণ্ডলের ৫৫ সুক্তে বলছেন__ 
পৃজনীয় মর ৎগণ সমহজ্জনল অস্ত্রধারা, 
সুবর্ণের আভরণ তাঁদের বক্ষস্থলে । 
তাঁরা ধারণ করেন প্রভূত বল, 
তাঁদের বহন করছে বিনীত দ্রুতগামী অশ্বরা। . 
পশ্চাতে সুন্দরভাবে যাচ্ছে তাঁদের রথ ॥ ৫1৫৫১ I 
শ্যাবা*ব খাঁষই ৫৭ সন্তে বলছেন 
হে সুব্দ্ধি মরনৎগণ, তোমাদের আছে শ্রেষ্ঠ রথ ও অশ্ব, 
বাশী ও খাষ্ট, উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ ও তূণীর ৷ 
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তোমরা সংসাঁজ্জত হও অস্রে, হে পৃশিনপনত্রগণ, 

তোমরা এসো আমাদের কল্যাণ ীবধানের জন্য ॥ ৫1৫৭২ ৷ 
হে মরুৎগণ তোমাদের স্কন্ধে খাঁচ্ট, বাহুতে বল, 
সুবৰ্ণময় উাঁঞক [শরোদেশে, 

রথে অস্ত্র ও অঙ্গে আছে শোভা ॥ ৫1৫৭৬ ॥ 

অলঙকারের নামও পাওয়া যায় শ্যাবাশ্ব খাঁষর বাভন্ন সন্তে। পণম 

মণ্ডলের ৫৩ সুস্তে তান মরহৎ স্তব করছেন-__ 
হে মরুৎগণ, যে দীগ্ত তোমাদের আভরণে অস্ত্রে ও মাল্যে, 
শোভা পাচ্ছে বক্ষের সুবর্ণ আভরণে ও পায়ের অলঙ্কারে; 
আছে রথ ও শরাসন আশ্রয় করে, 
আমরা স্তব করাছ সে সকলের ৷ ৪ ॥ 

এ হল অন্বাদ। মূলে এই সব অলঙ্কারের নাম আঁঞ্জ, বাশী, 
সক, রুকন ও খাঁদ। বিদেশের পাঁণ্ডতরা মনে করেন যে এ সব 
armlets, garlands, breast plates and bracelets. রকম সোনার 
বক্ষাভরণ, খাদি হল বালা ও মল। পরের স;ন্তের ১১ খকে শিপ্রর 
উল্লেখ আছে। এট মাথার অলঙ্কার । বিদেশীদের মতে golden 
(81:81 এই মণ্ডলেরই ৫৮ সুক্তের ২ খকে খাঁদ শব্দাট পুনরায় ব্যবহৃত 
হয়েছে । খাদ হাতের বলয়ই শুধু নয়, পায়েরও অলঙ্কার । এ কালের 
ভাষায় বালা ও মল দুই ই। '{নচ্ক নামে যে সংবর্ণ মুদ্রা প্রচালত ছিল, 
তাও অলঙ্কার রুপে গলায় পরা হত। পণ্টম মণ্ডলেরই ১৯ সন্তে 
আন্রর অপত্য বাঁৱ খাঁষ বলছেন__ 

স্তোন্র কুশল জীবিত মানুষেরা নিচ্ক ধারণ করে কণ্ঠে 
অন্নের জন্য স্তোন্র দ্বারা বার্ধত করে 
অন্তাঁরক্ষবতাঁ বৈদয্রৃত আঁগ্নর প্রদীপ্ত বল ॥ ৫১৯৩ || 

রথের কথা আগেই বলা হয়েছে । এই রথ 'নার্মত হত খাঁদর বা 

শিশু কাঠে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সস্তে বামন খাঁষ বলছেন__ 

দৃঢ় কর রথের খাঁদর কাঠের সারকে, 

দৃঢ় কর রথের শিশম্পা কাম্ঠকে ৷৷ ৩1৫৩।১৯ ॥ ) 
বিদেশী পাঁণ্ডত বলেছেন, khadira, mimosa catechu, of which 
the scholiast says the bolt of the axle is made, whilst the 
Sisampa Dalbergin sisu furnishes wood for the floor * 
these are still timber trees in common use. 

এইবারে মন্তব্য করলে অসঙ্গত হবে না যে সমাজের নানা রকর্ম 
প্রয়োজনে জন সাধারণের মধ্যে বাভন্ন ব্‌াত্ত প্রচালত ছল। ছন 
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স্ত্রী রথ তোর করত, অস্ত্র নির্মাণ করত কামার, স'্যাকরা অলঙ্কার 
তোর করত। কেনাবেচার জন্য নিচ্ক বা স্বর্ণমদ্রা তোরির ব্যবস্হাও 
ছিল । কাপড় বোনার কথাও আছে নানা জায়গায় । 
দশম মণ্ডলের ১০৬ সন্তে ভূতাংশ খাঁষ বলছেন__ 
হে অশ্বীদ্ধয়, আমাদের আহ্বাত অভিলাষ করছ তোমরা দুজনে, 
যেমন করে বস্ত্র বয়ন করে তন্তুবায়, 
তেমান করেই বিস্তার করে দিচ্ছে আমাদের স্তব ॥॥ ১০।১০৬১॥ 
দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩ সন্তে গৃংসমদ খাঁষ বলছেন 
বয়নকুশল দুই নারী যেমন গমনাগমন করে 
পরস্পরের সাহায্যের জন্য, 
তেমাঁন সাধুকর্মের ফল প্রদায়ী উষা ও নস্তরুপে অগ্নি 
বয়ন করছেন বিস্তৃত তন্তু 
পরস্পরকে আনুকূল্য করে যজ্ঞের রূপ নির্মাণের জন্য । 
ফলপ্রদ ও উদক বিশি্ট তারা ॥ ২৩,৬ ॥ 
এই খক থেকেই জানা বায় যে সেকালে দুজন নারী টানা ও 
পোড়েন সঞ্চালন করে কাপড় বুনত। এই দেখে খাঁষ কল্পনা করেছেন 
যে দিন ও রাত্রও বয়নরত দুই নারীর মতো গমনাগমন ও পরস্পরের 
আনুকূল্য করে যজ্ঞের রুপ দিতেন। 
গৃৎসমদ খাঁষ দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৮ সুক্তেও বস্্বয়নকারনী নারীর 
ল্লেখ করেছেন__ 
রাত্রি পুনরায় বেষ্টন করেছেন আলোককে 
বস্ত্রবয়নকারণী রমণীর মতো ॥ ২৩৮15 ॥ 
যষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সুক্তে ভরদ্বাজ খাঁষ বলছেন__ 
আম জাননা তন্তু বা ওতু, 
সতত চেষ্টায় যে করে বস্ত বয়ন 
আম অবগত নই তার কিছুই । 
ইহলোকে উপদেশ পেয়ে নিজের পিতার, 
কার পত্র বলতে পারে অন্য জগতের বন্তব্য ? ॥ ৬৯২ ।। 
টানা সূতোকে তন্তু বলে এবং ওতু পোড়েন সণতো। খাঁষ বলছেন 
যে টানা ও পোড়েন সূতো চালিয়ে কীভাবে কাপড় বনতে হয় তা আমি 
জান না। নিজের পিতার কাছে এক বৃত্তি শিখে অন্য বৃত্তির কথা কী 
ভাবে বলব! সায়ন বলেছেন যে এখানে তন্তু হল বৈদিক ছন্দ, ওতু 
যজুমনন্্র এবং বস্ত্র হল যজ্ঞ । তাহলে এই ধকের অথ ছন্দ ও যজুম'ন্ 
না জেনে যজ্ঞ করব কীভাবে! মানুষ যজ্ঞের রহস্য. বলতে সমর্থ নয়। 
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একমাত্র সূর্য তা বলতে পারেন, কারণ [তান তা নিজের পিতা অগ্নির 
শানকটে 'শক্ষা করেছেন৷ যজ্ঞ খাঁষও দশম মণ্ডলের ১৩০ সনুক্তের প্রথম 
দুটি খকে যজ্ঞকে বস্রের সঙ্গে এবং মন্ত্রগ্ীলকে টানা ও পোড়েনের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। 
মেষের লোম 'দয়ে গশাঁম কাপড় বোনার কথাও পাওয়া যায় ॥ 
দশম মণ্ডলের ২৬ সক্তে বিমদ খাঁষ বলছেন 
গর্ভধারণের যোগ্য সন্দর মার্ত ছাগা ও ছাগল, 
পুষা প্রভু এই সব পশুর । 
তাঁনই বয়ন করেন মেষলোমের বস্ব, 
সেই বস্ত্র ধৌত করে দেন [তাঁনই ॥ ১০২৬৬ ৷৷ 
ছাগ পূষার বাহন । তাই বলা হয়েছে যে তাঁনই মেষলোমের বস্ত্র 
বয়ন ও ধৌত করেন। যে বস্ত্র বয়ন করত, তাকে বলত বাসোবায় ৷ 
বৈদিক সমাজে যে চর্মকার ছিল এবং তারা চামড়া দিয়ে পার তোর 
করত তা জানা যায় ষণ্ঠ মণ্ডলের ৪৮ সন্ত থেকে । বৃহস্পাঁতর পত্র 
শংয7 খাঁষ বলছেন-__ 
হে পৃষা, তোমার বন্ধূতা যেন আঁবাচ্ছন্ন থাকে সবক্ষণ, 
ছদ্রহীন দাধপূর্ণ দীতর মতো ৷৷ ৬1৪৮।১৮ ॥ 
এই খক থেকেই জানা যায় যে সেকালে দই রাখবার জন্য চামড়ার 
পানের ব্যবহার ছিল । শুধু দই নয়, অন্যান্য খক থেকেও জানা যায় যে 
চামড়ার পাত্রে সুরা ও সোমরসও রাখা হত। বহুল ব্যবহার ছল 
চামড়ার পানের ৷ 
কলসীর ব্যবহারও ছছিল। দশম মণ্ডলের ২৫ সূন্ডে বিমদ খাষ 
বলছেন__ 
হে সোম, জল তোলবার জন্য 
যেমন কূপের মধ্যে যায় কলস, 
.তেমাঁন তোমাতে যাচ্ছে আমাদের সমস্ত স্তব। 
এই যজ্ঞকে তুমি ধারণ কর আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য । 
ঘাটে যেমন পানপান্ ধরে বাঁরপানাভলাধী ব্যান্ত ॥ ১০।২৫1৪ ॥ 
কলস লোহার হওয়াই সম্ভব । মূলে অযস্ময় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে! 
০4825 
যোদ্ধা যেমন ও ১৮ ধার 
তেমান করেই নিজ দীপ্ত তীক্ষ7 করে শিখা ॥ ৬৩1৫ ॥ 


আর্যদের বৃত্তি কী ছল ৪৫ 


এই মণ্ডলেরই ৪৭ সংু্তে ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ খাঁষও বলছেন__ 


হে ইন্দ্র, তুমি সুখী কর আমাকে, 

প্রসন্ন হও আমার জীবন বাঁদ্ধ করতে ৷ 

বদ্ধ আমার সতাঁক্ষ কর লৌহময় খঙ ধারার মতো, 

গ্রহণ কর আমি যা কিছ উচ্চারণ করছি 

তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য ৷ 

দেবগণ যেন রক্ষা করেন আমাকে ॥ ৬।৪৭।১০ ॥ 

কার্মার বা কর্মকার শব্দের ব্যবহার আছে খগ্বেদে । এই প্রসঙ্গে 

নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের অন্বাদ দেওয়া হল। শিশু খাঁষ পংান্ত 
ছন্দে এই সূক্তাট রচনা করেছেন 

হে সোম, এক প্রকার নয় সকল বান্তর কার্য, 

ভিন্ন ভিন্ন কার্য ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির, 

কার্য নানাবিধ আমাদেরও । 

দেখ, তক্ষ করে কাষ্ঠ তক্ষণ, 

রোগের প্রার্থনা করে বৈদ্য, 

স্তোতা চায় জ্ঞকর্তা ব্যান্তকে। 

অতএব তুমি ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য || ১॥ 

দেখ, শুষ্ক বক্ষ শাখা পক্ষীর পক্ষ 

এবং শান দেবার জন্য উত্জনল প্রস্তর, : 

কর্মকার বাণ তোর করে এদের সহযোগে । 

তারপর অন্বেষণ করে ধনাঢ্য ব্যন্তি 

সেই বাণ বিক্রয়ের জন্য। 

অতএব, হে সোম, তুমি ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য ॥ ২॥ 

দেখ, আম স্তোন্রকারের পত্র চিকিৎসক, 

এবং কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভজ নকারনী। 

আমরা সকলেই কর্ম করছি ভিন্ন ভিন্ন । 


গাভীরা যেমন বিচরণ করে গোষ্ঠে, 
আমরাও তেমাঁন তোমার পরিচর্যা করছ ধনের কামনায়। 


অতএব, হে সোম, ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য ॥ ৩॥ 
ঘোটক যোজত হতে চায় সুগঠন রথে 
যাকে বহন করতে পারে সদন্দর ভাবে! 
হাস্য পাঁরহাস কামনা করে নর্ম সচিবেরা, 
পদুরয্যাঙ্গ প্রার্থনা করে রোমাবিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ, 


৪৮ কী আছে বেদে 


এবং জলের কামনা করে ভেক । 
অতএব, হে সোম, ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য ৷৷ ৯/১১২1৪ ॥ 
তক্ষ হল সত্রধর । বৈদ্য ও স্তোতার কাজও এক রকমের ব্বাস্ত। 
স্তোন্র পাঠকরা যজ্ঞকর্তা ধরবার চেষ্টা করতেন। পাথরে শান দিয়ে 
কর্মকাররা কাঠ থেকে বাণ তোর করত। এই সন্তে দেখা যাচ্ছে যে 
স্তোত্রকারের পাত্র ভিষক অর্থাৎ চাকৎসক হয়েছেন এবং কন্যা বব 
ভাজার কাজ করছেন। 
কর্মার শব্দেরও ব্যবহার আছে। বৃহস্পাঁত খাঁষ বলছেন_ 
দেবতারা উৎপন্ন হবার আগে নির্মান করলেন 
কর্মকারের মতো ব্রহ্মণস্পাঁত নামে দেবতা । 
আঁবদ্যমান থেকে উৎপন্ন হল বিদ্যমান বস্তু ॥॥ ১০৭২২ ॥ 
আগের কর্মারকে আধ্ীনক কালের কামার মনে হলেও পরের 
কর্মারকে কামার বলে মনে হয় না। ব্রহ্মণস্পাঁত কর্মারের মতো 
দেবতাদের 'ীন্মাণ করলেন ৷ মনে হয় এই কথায় দেবতার মৃর্ত গড়ার 
কথা বলা হচ্ছে। মৃর্ত পৃজার প্রচলন তখনও হয় নি । তাই মনে হয় 
. যে পুতুলের মতো মযার্ত গড়ার কথাই বলা হয়েছে। মর্ত গড়াও 
একটি বৃত্তি ছল সমাজে । 
কাঠুরের বাত্তও যে ছিল তার প্রমাণ আছে ১:১৩০।৪ সনন্তে ৷ 
ধদবোদাসের অপত্য পর:চ্ছেপ খাঁষ বলছেন__ 
হে ইন্দু, তবষ্টা যেমন করে ছেদন করে বনের বক্ষকে 
তুমিও তোঁন করে ছেদন করছ আমাদের শত্দের 
আপন শীন্ত তেজ ও শরীরের বলে বাঁধ ত হয়ে, 
ছেদন করছ যেন পরশ দিয়ে । 
সুষ্টা বৃক্ষ ছেদক । আসবাব তৌরর কাঠের জন্য বৃক্ষ ছেদন করা 
হত বলে অনুমান করা হয়। 
দ্রাব শব্দে স্বর্ণকার বোঝাত। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩ সন্তে ভরদার্জ 
খাঁষ বলছেন__ 


দ্রীব যেমন দুবীভূত করে ধাতু, 
আগনও তেমান।নঃসৃত করছে নিজের জিহ্বা 
কুগ্ারে কাঠ ভস্মসাৎ করার মতো ৷ ৬৩৪ ॥ 
ভারবহনও একটি বৃত্তি ছিল, তারা পণ্য দ্রব্য বহনে যুক্ত হত! 


এদের বলত ভারভূৎ্॥ এর উল্লেখ আছে খকে। আঁ্গ 
4) 
পদ বিরুপ খাঁষ বলছেন টী j 


আর্যদের বৃত্তি কী ছিল ag 


. ভারবাহী ব্যান্তর মতো 
তুমি আমাদের পাঁরত্যাগ কোরো না সংগ্রামে, 
তুমি জয় কর ধন, 
এ ছন্ন হচ্ছে শত্রু গণের সাথে ॥ ৮৭৫1১২ ॥ 
স্বর্ণকারের সঙ্গে মাল্যকারেরও উল্লেখ আছে ৮৷3৭৷১৫ খকে। 
আগ্ত্য ভ্রত খাঁষ বলছেন 
হে স্বর্গের দ়ীহতা, যে দুঃস্বপ্ন আছে 
আভরণকারণর বা মাল্যকারীর, 
তা দূর হোক আপ্ত্য ব্রিতের নিকট থেকে । 
উপদ্রব থাকে না তোমরা রক্ষা করলে, 
তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ 191১৫ ॥ 
মালাকার বৃত্তি দেখে মনে হয় যে সমাজে মালার, ব্যবহার ছল 
বিলাস দ্রব্য রূপে । 
আর একাট বাঁত্তর কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে 
বাবে । মান খাঁষদের কথা ভাবতে গেলেই একটি জটাজঃটধারী গযম্ফ শমশ্রঃ 
মাঁণ্ডত বৃদ্ধের মন্ত চোখের সামনে যেন দেখতে পাই । শৈশব ০ 
এই রকমের ছাঁব দেখে আমাদের এই ধারনা বদ্ধমনল হয়েছে। তাহলে 
কি বৈদিক সমাজে নাঁপতের বৃত্তি ছিল নাঃ তবে রাজা ও অন্যান্য 
বীর পুরুষেরা কীভাবে দাঁড় কামাতেন বা চুপ কাটতেন? এই প্রশ্নের 
উত্তর আছে দশম মণ্ডলের ১৪২ সক্তে। জাঁরতা প্রভূত চার পক্ষীর 


একজন বলছেন__ 
দগ্ধ করতে যাও উপরে ও নিম্নে সহিত বসহদের, 


তুমি যখন 
তখন তোমরা পৃথক ভাবে যাও ল:প্ঠনকারা সৈন্যদের মতো । 


বায়ু যখন বইতে থাকে তোমার পিছনে, 

তখন তুমি মৃ্ডন করে দাও বিস্তর প্রদেশ, 

যেমন করে নাপিত মন্ডেন করে দেয় মানদষের “মগ 1181 
এটি আঁপ্নর স্তুতি। এতে লুষ্ঠনকারী সেনা ও শ্মশ্র সং 
নাঁপতের উল্লেখ তাছে। মুলে নাপতকে বলা হয়েছে বপ্তা। এই 
বাঁন্তাট সমাজে প্রচলিত ছিল বলেই তার একাঁট নাম দেওয়া হয়েছিল । 
অর্থাৎ মানুষ দাঁড় কামাতো এবং দাঁড় রাখত স্বেচ্ছায় একালের 
মতো । 

এই ভাবে অনুসন্ধান বা আলোচনা করলে অসংশয়ে বলা যাবে যে 

প্রাচীন আর্ধ সমাজে মানুষের দরকার! সমস্ত দর ধনর্মাণ ও প্রয়োজন 
মৈটানোর জন্য প্রায় সমস্ত বাত্তই ছিল। {কন্তু সেই বাঁত্তধারী মানুষকে 


বেদ_৪ 
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সমাজে ভিন্ন চোখে দেখা হত না । সমাজে তাদের জন্য কোন বিশেষ 
স্হানও শনাদ্্ট হয় ন । রাজা রাজ্য শাসন করতেন, যুদ্ধ করতেন 
সেনা বাঁহনী নিয়ে । খাঁষরা যজ্ঞ করতেন, দেবতাদের নামে স্তব 
রচনা করতেন । জনসাধারণের জন্য কৃষিকার্য পশু পালন প্রভূত নানা 
রকমের বৃত্তি অনুযায়ী কোন বর্ণ নির্ধাঁরত থাকলে তার উল্লেখ থাকত 
খগ্বেদে। বৃত্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চার বর্ণের 
সৃষ্ট হয়েছে বহু পরবর্তী কালে । সেই সময়েই পুরুষ সন্ত নামে 
আঁভাহিত একটি সন্তে সমাজের এই চার বর্ণের কথা উল্লেখ করে খণ্বেদে 
সাঁন্নবিষ্ট করা হয়েছে । দশম মণ্ডলের ৯০ স:ক্তে নারায়ণ খাঁষ পুরুষ 
দেবতার উদ্দেশে বলছেন 

খণ্ড খণ্ড করা হল পদুরন্ষকে, কয় খণ্ড করা হয়োছল ? 

এর মুখ কী হল, দুই বাহু, উরু ও চরণ ? 

এর মুখ হল ব্রাহ্মণ, রাজন্য হল দুই বাহু, 

যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দ:ই চরণ থেকে হল শর ॥১১-১২॥ 

পাঁণ্ডতরা প্রমাণ করেছেন যে এই পুরুষ সূন্তের ভাষা বৈদিক ভাষা 

নয়, ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত । তাই আমাদের মেনে ?ানতে 
হয় যে বৈদিক সমাজে কোন রকম বর্ণভেদ ছিল না। মানুষে মানুষে 
এই ভেদ সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরবতাঁ কালে এবং এর পাঁরণাম যে ভাল 
হয় নি তা সকলেই স্বীকার করেন । 


সমাজে নানীর সর্খাদা কেসন ছিল 


বৈদিক সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল, আজও আমরা তা কল্পনা 
করতে পার না। ‘বিগত শতাব্দীতে হিন্দু নারীর মর্মান্তিক 
নিপাঁড়নের কাঁহনী আমরা জানি। অন্তঃপুরে বন্দিনী আশাক্ষতা ' 
অসহায় নারী । সম্যক চার ব্যাদ্ধ হবার আগেই তাদের ববাহ হত 
যেকোন বয়সের পুরুষের সঙ্গে । স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে যেতে 
হত। শাস্ত্রের বিধান, আগ্‌নে পুড়ে মরতে হবে । এই সব বিধানের 
রদ আন্দোলন আরম্ভ করোছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও 
রচন্দ্র বদ্যাসাগর । এতো এই সেদিনের কথা । ইংরেজের সহায়তায় 
সমাজ সংস্কার শুর; হয়। সম্প্রীতি এই সংস্কার অম্পূ্ণ হয়েছে স্বাধীন 
ভারতে। কন্তু আজও ক আমরা বৈদিক যুগের সেই স:স্হ ও সুন্দর 
দাম্পত্য জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়োছ ? বেদের আলোচনায় 
এই প্রসঙ্গাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ । খগ্বেদের নানা স্হানে ছড়ানো 1কছর 
খক পড়লেই এই সত্যাট পাঁরস্ফন্ট হবে । 
প্রথমে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ স:ন্তের দুটি খক পড়া যাক। বিশ্বামিত্ৰ 
বলছেন-__ 
হে মঘবন, জায়াই গৃহ, জায়াই জন্ম দেয় সন্তানের । 
আমরা যে কোন সময়ে অভিষত করব সোম, 
সে সময়েই যেন তোমার নিকটে যায় দূত অগ্নি ॥ ৪ ॥ 
হে মঘবন, স্বগৃহে যাও, অথবা এস এই যজ্ঞে, 
হে ভ্রাতা, তোমার প্রয়োজন আছে উভয় জায়গাতেই । 


মহৎ রথোপাঁর অবস্হান কর গৃহে যাবার জন্য, 
অথবা এই যজ্ঞে থাকো রবকারী অশ্ব মত্ত করে ॥ ৫ ॥ 
পড়লেই বোঝা যাবে যে গৃহ এবং যজ্ঞকে সমান সম্মান দেওয়া 


ইয়েছে। গৃহে জায়া আছে এবং যজ্ঞে আছে সোম । 
কক্ষীবান খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ১২৪ 


সন গ্‌াঁহণাীর কথাও সমাদরে বলেছেন 
:ন্কে। উষা দেবতার উদ্দেশে তিনি বলছেন_ 
সূর্য যেমন আবিচ্কার করেন [জের বক্ষ, 
লোধা খাঁষ যেমন আঁব্কার করেছিলেন নিজের প্রিয় বস্তু, 
তেমাঁন উষাও আঁবগকার করেছেন নিজেকে । 


গহণা যেমন সবাইকে জাগান নিজে জাগবার পরে, 


৫২ কী আছে বেদে 


উষাও তেমন জাগাঁরত করেন জগতের সবাইকে । 
আঁভসারকাদের মধ্যে উষাই আসেন সবার চেয়ে বেশ ॥ 
শীশশহ বা বাঁলকা কন্যার বিবাহ দেওয়া হত না। যৌবনে পদার্পণ 
করবার পরেই কন্যার বিবাহ হত এবং এই 'ববাহে নিজের পাঁত 
মনোনয়নের আঁধকার থাকত কন্যার। প্রথম মণ্ডলের ৬২ সংন্তে 
গোতমের'পত্র লোধা খাঁষ ইন্দ্র দেবতার স্তব করছেন _ 
হে দশণাঁয় ইন্দ্র, তুমি স্তৃত হও মন্ত্র ও নমসকারে । 
..যে মেধাবীরা কামনা করে সনাতন কর্ম বা ধন, 
তারা তোমাকে পায় বহ; প্রয়াসে ৷ 
[হে বলবান ইন্দ্র, তোমাকে স্পর্শ করে স্তুতি, 
: যেমন করে আকাঙ্ক্িনী পত্নী পায় আকাঙ্কী পাঁতকে ॥ ১১॥ 
পুরাণে আমরা রাজকন্যাদের স্বয়ম্বরা দেখোঁছ। এই প্রথা, বোদক 
যুগের । সাধারণ ঘরের কন্যারাও যে মনোমত পাঁত নির্বাচন করত, 
তার আরও উদাংরণ আছে খগ্বেদে। দশম মণ্ডলের ২৭ সংক্তে বসএক্র 
খাঁধ বলছেন__ 
কত স্তীলোক আছে যে শুধ অর্থে প্রীত হয়ে 
. অনযুরন্ত হয় নারী সহবাসে অভিলাষ পুরুষের । 
যে কন্যা ভন, সুগাঠত যার শরীর, 
সে বরণ করে পাঁতিত্বে | 
অনেকের মধ্য থেকে আপনার মনোমত 'প্রয় পান্রকে ৷ ১২ | 
একাঁট বিবাহের জ্বন্দর বর্ণনা আছে দশম মণ্ডলের ৮৫ সন্তে 
এই ীববাহের একটা ভূমিকা আছে। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সমৃন্তে কক্ষীবান 
খাঁষ বলছেন__ | 
‘হে অশ্বাদ্বয়, তোমাদের ছল শশঘ্গামী অশ্ব, 
. তারই জন্য বাঁজত হয়ে সূর্যের দীহিতা উঠলেন তোমাদের রথে। 
.. কার্মের মতো সেই রথ, 
সমস্ত দেবতা একে অনুমোদন করলেন হৃদয়ের সাথে ॥ ১৭ | 
এই খকের অর্থ বুঝতে হলে কাম শব্দাটর অর্থ জানতে হবে। 
ঘোড়দৌড়ের সময়ে যে নাট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকটে প্রথমে পেশিতে 
পারলে জয় হত, তাকেই কার্্ম বলত। সূর্যা সুর্যের দুনঁহতা । সঃ 
চেয়ৌছলেন সোমরাজার হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে । কিন্তু সমস্ত 
দেবতারাই সূর্ধাকে চেয়োছলেন এবং তাঁরা পরস্পর বলাবাল-করে ঠিক 
করোছলেন যে সকলে আদত্য পর্যন্ত দৌড়বেন এবং.তাঁদের, মধ্যে খানি 
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জয় লাভ করবেন, সূর্যা তারই হবেন। অ*্বীদ্বয় জয় লাভ করেছিলেন 
এবং সূর্যা তাঁদের রথেই আরোহন করলেন । 
দশ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সূর্যা খাঁষ এই বিবাহের বর্ণনা দিচ্ছেন । 

সমগ্র খণ্বেদে বিবাহের এই একটি বর্ণনাই আছে । ীববাহের বস্তাঁরত 
অনুষ্ঠান জানতে হলে অথর্ববেদের চতুর্দশ কাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অনুবাক পড়তে হবে। এতেও স্যার বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে সন্তের 
আরম্ভ হয়েছে। 

সূর্যার বিবাহে তার সহচরা হয়োছল 

রৈভী নামের খকগনাল, 

আর নরাশংসী নামের খকগাীল হয়োছল দাসী || ৬ ॥ 

তাঁর সঙ্গে পাঁতগৃহে চলল চৈতন্য স্বরূপ উপবহন, 

চক্ষু তাঁর অভ্যঞ্জন, দ:ালোক ও ভুলোক তার কেশ | 9 ॥ 

স্তব হল রথের প্রাতাঁধ, অভ্যন্তর হল কুরাঁর নামে ছন্দ, 

অশ্বাদ্ধয় সূর্যার বর হলেন, 

আর আগ্ন হলেন অগ্রগামী দূত ॥ ৮ ॥ 

সূর্যা পাতি প্রার্থনা করেছিলেন মনে মনে । 

সোম ছিলেন তার বিবাহার্থী 

{কন্তু অশ্বাদ্বয়ই গৃহীত হলেন বর রুপে ॥ ৯॥ 

মন তাঁর শকট হল, শকটবাহণী হল দুই শুকতারা, 

আর উপরের আচ্ছাদন হল আকাশ । 

সূর্যা চললেন পাঁত গহে ॥ ১০ ॥ 

খক ও সামে বার্ণত দুই বৃষ বয়ে নিয়ে গেল তাঁর শকট । 

হে সূর্ধা, তোমার রথচক্র হল দুই কর্ণ, 

সে রথের পথ আকাশে যাতায়াত করে ই পথে ॥ ১১॥ 

যাবার সময় উজ্জল হল রথচক্র, 

{বচ্তাঁরত অক্ষ হল স্হাপিত। 

সূ্যা উদ্যত হয়ে পাতি গৃহে যেতে 

আরোহণ করলেন মনের শকটে ॥ ১২ ।। 

সূযণকে যে উপচৌকন দিয়েছিলেন স্য' 


তা চলল আগে । 
গাভীদের সে তাড়িয়ে 
হে অশবাদ্বয়, তোমরা যখন গ্রহণ কর 
দেবতারা অনুমোদন করলেন তা। 


৮ 


নিয়ে যায় মঘার উদয়কালে ॥ ১৩ ॥ 
লে সূর্যাকে, 


কী আছে বেদে 


পুষা, তোমাদের পাত্র হয়ে বরণ করলেন ' 
তোমাদের কন্যার বর স্বরহপ ৷ ১৪ ৷৷ 

তোমরা যখন বর হয়ে বরণ করতে গেলে সূর্যাকে, 
তখন কোথায় ছিল তোমাদের একখান চক্র ? 

পথ জানবার জন্য কোথায় দাঁড়য়োছলে তোমরা ? ॥ ১৫ | 
স্তোতারা জানেন যে আছে এমন দ:খাঁন রথ 

যা কালে কালে চলে এাঁগয়ে ৷ 

তা জানেন বিদ্বানরা ॥ ১৬ ॥ 

আূর্ধা ও দেবগণ, টির ও বরুণ, নমস্কার এদের । 
এরা করেন প্রাণীর শুভ চিন্তা ॥ ১৭ ॥ 

ক্ষমতার বলে দহাট শিশু 

বিচরণ করেন পূর্ব ও পাঁশ্চমে, 

যন্দে যান খেলতে খেলতে । 

একজন ভূবনকে দেখেন খতু বদল করে, 

আর একজন জন্ম নেন বার বার 

এই খাতু বিধান করতে ॥ ১৮ ॥ 

দিনের পতাকা সূর্য আসেন প্রত্যহ 

প্রভাতের আগে নূতন হয়ে, 

ব্যবস্হা করেন দেবতাদের যজ্ঞ ভাগ দেবার, 

আর চন্দ্র বতরণ করেন দীঘ' আয়ু ॥ ১৯ ॥ 

ওগো সূর্যা, তোমার পাঁত গৃহে যাবার পথে আছে 
সুন্দর পলাশ ও শাল্মলী গাছ, 

এর সান্দর চক্র, এর সুখের আবাস । 

তুম পাত গৃহে যাও প্রচুর উপডৌকন 'নয়ে ॥ ২০ ॥ 
হে ি*বাবস, ওঠো এখান থেকে, 

বাহ হয়ে গেছে এই কন্যার ৷ 

তোমাকে স্তব কার, কার নমস্কার ৷ 

যে কন্যা বিবাহের লক্ষণযুক্ত হয়ে আছে তার ?পতার গৃহে, 
তার নিকটে গয়ে অবগত হও তার শবষয়ে ॥ ২১ ॥ 
হে বিবাবসু, ওঠো এখান থেকে, 
তোমায় পূজা কার নমস্কারে । 

যাও তুম নতম্ববতী কুমারী কন্যার কাছে, 

তাকে পত্নী করে কর স্বামী সংসার্গনী ॥ ২২ ॥ 
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যে পথ 'দিয়ে বন্ধুরা যান বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনায়, 
সে পথ যেন হয় সরল ও নচ্কণ্টক ৷ 
আমাদের নিয়ে চলুন ভালো করে ভগ ও অর্য'মা ॥ ২৩ ॥ 
{পতা । ওগো কন্যা, যে বন্ধনে তোমাকে বদ্ধ করছিলেন সুন্দর সূর্য, 
আজ তোমাকে মোচন করছ বর্ণের সেই বন্ধন থেকে । 
তোমাকে স্হাপন করাছ পাঁতর সঙ্গে সত্যের আধারে, 
সতকর্মের আবাসে নর পদ্ববে ॥ ২৪ ॥ 
বহ্মা। পিতৃকুল থেকে মোচন করে দিলাম এই কন্যাকে, 
অন্য স্হান থেকে নয় । 


তাকে গ্রাথত করলাম পাঁতর কুলে । 

হে ইন্দু, এ যেন হয় পুতবতা ও সৌভাগ্যবতী ॥ ২৫ ॥ 
পূষা তোমাকে এখান থেকে শনয়ে যান হাত ধরে, 
অশবীদ্বয় তোমাকে বহন করদন রথে । 

গৃহের কর্ণ হয়ে তুমি প্রভুত্ব কর সবার উপরে || ২৬ ॥ 
সেখানে তোমার প্রীত লাভ হোক সন্তানের জন্মে, 
গৃহ কাজ কর সাবধান হয়ে । 

স্বামীর সঙ্গে সম্মিলীত কর আপন শরীর । 

সে গৃহে প্ৰভুত্ব কর চিরকাল ॥ ২৭ ॥ 

নীল ও লোহিত বর্ণ দেখে মনে হচ্ছে কৃত্যার আক্রমণ । 
বদ্ধ হচ্ছে এই কন্যার জ্ঞাত, 

আর স্বামী বদ্ধ হচ্ছে নানা বন্ধনে ॥ ২৮ ৷৷ 

মলিন বসন ত্যাগ করে স্তোতাদের দান কর ধন। 

চলে গেছে কৃত্যা । 

পত্নী এক হচ্ছে পাঁতর সঙ্গে ॥ ২৯ ৷৷ 

পাঁত যাঁদ প্রয়াস করে 

বধ্‌র বস্তে আপন অঙ্গ আচ্ছাদনের, 

তাহলেই আক্রমণ করে এই কৃত্যা । 

উজ্জল দেহও হয় শ্রী্রষ্ট || ৩০ || 

উদ বরের নিকট থেকে সরিয়ে নিতে আসে উপচৌকন 


দেবতারা বিফল করুন তাদের ॥ ৩১ 
র বিপক্ষতাচরণ করতে, 


তারা । 
তারা য় উঠুক স্মাবিধায় অসীবধা, 
শত্রুরা পালাক দুরে ॥ ৩২ ॥ 


টি কী আছে বেদে 


এ বধ্‌ সুলক্ষণা, তোমরা এসে দেখ একে । 
সৌভাগ্য ও স্বামীর 'প্রয় পান্রী হোক, 
করে যাও এই আশীর্বাদ । ৩৩ ॥ 
দুষিত মালন ও িষময় এই বস্ত্র, 
এ অগ্রাহ্য, যোগ্য নয় ব্যবহারের ৷ 
ব্রহ্মা নামের বদ্বান খাঁত্বক 
পেতে পারে বধহর বস্ন্ ॥॥ ৩৪ || 
দেখ এই সর্র্যার মাত, 
চাঁরাঁদকে ছন্ন এর বস্ত্র । 
একে শোধন বা নূতন করতে পারেন 
ব্ৰহ্মা নামের খাঁত্বক ॥ ৩৫ ॥ 

স্বামী । তুমি সৌভাগ্যবতা হবে বলে 
আম ধরছি তোমার হাত। 
আমাকে পতি পেয়ে বৃদ্ধ হও তুমি, 
এই প্রার্থনা কার। 
ভগ ও অর্ধমা, আর বদান্য সবিতা 
তোমাকে দিয়েছেন আমার গৃহকাজের জন্য ॥ ৩৬ ॥ 
হে পৃযা, যে নারীর গর্ভে মানুষ বপন করে বাজ, 
তুমি তাকে পাঠাও কল্যাণ-সম্পন্ন করে। 
কামে বশ হয়ে সে সমর্পণ করে নিজের দেহ, 
আঁলঙ্গনও করে কামে বশ হয়ে ॥ ৩৭ ॥ 
হে আগন, তুমি আগে নিয়ে যাও সূর্যাকে 
উপঢোঁকনের সঙ্গে, 
বাঁনতাকে তুমি সমর্পণ কর 
সন্তানের সঙ্গে পাঁতকে ॥ ৩৮ ॥ 
আন বাঁনতাকে লাবণ্য দিলেন পরমায়হ দিয়ে । 
পাঁত এর জীবিত থাকবে শত বৎসর ॥ ৩৯ ॥ 
প্রথমে সোম তোমাকে বিবাহ করে, তারপর গন্ধর্ব, 
আঁগ্ন তোমার তৃত৭য় পাঁত, আর চতুর্থ পাঁত মানূষ ॥ ৪৯ ॥ 
সোম সে নারা গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব দিলেন আঁগ্নকে । 
ধনপন্ত সমেত এ নারী আমাকে দিলেন অগ্নি ॥ ৪১ 

(বর ও বধূর প্রাত) 

ওগো বর বধ, পৃথক না হয়ে এখানেই থাক তোমরা, 
খাও আর আহনাদে বিহার কর পনর ও পোঁহদের সাথে ॥ ৪২ ॥ 
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(বধূর প্রাত) 
আমাদের সন্তান দল প্রজাপাঁতি, 
অর্ধমা মালত রাখুন আমাদের, 
ওগো বধু, তুমি থাকো কল্যাণী হয়ে, 
মঙ্গল কর দাসদাসাী ও পশুদের ৷ £৩ ॥ 
তোমার চক্ষদ হোক দোষ শুন্য, 
তুমি হও পাঁতর কল্যাণকারা, 
প্রফুল্ল হোক তোমার মন, উজ্জল হোক লাবণ্য । 
মা হও বীর পাত্রের, আর ভক্ত হও দেবতাদের ৷৷ ৪9 ॥ 


(ইন্দ্রের প্রাত) 
হে বাঁরিদেব ইন্দ্র, তুমি এই নারীকে দাও পদ, 
দাও সৌভাগ্য। 
দশ পূত্র দিয়ে এর পাঁতকে একাদশ কর ॥ ৪৫ ॥ 


(বধূর প্রাত) 
তু সম্ৰাজ্ঞী হও শ্বশদর *্বশ্রন ননদ ও দেবরের || £৬ ॥ 


(বর ও বধ্য ) 
দেবতারা মালত করুন আমাদের উভয়ের হৃদয় । 
আমাদের উভয়কে সংযুক্ত করুন বায়ন ধাতা ও বাণ্দেবী ॥ 6৭ 0 
২১ খকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বাবসয বিবাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং 
২১ ও ২২ খক পড়লেই মনে হয় যে বিবাহের লক্ষণ প্রাপ্ত হলেই কন্যার 
বিবাহ দেবার 'ঁবধান ছিল। এখান থেকেই বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র 
পাওয়া যায় । ৩৪ থেকে কয়েকটি খকে বিবাহের আচার সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে, [বিবাহের বস্ত্র এখন নাপিতে পায়, সে সময়ে খাঁত্বকের প্রাপ্য 
। ৩১ খকে শত বৎসর আয়দুর কথা বলা হয়েছে। সেকালে এটাই 
বোধহয় মানুষের আয়;র সামা ছিল । তাই খাগ্বেদের নানা স্হানে শত 
বৎসরের উল্লেখ আছে। ৪১ খকে যা বলা হয়েছে তা বোধহয় কতগ 
গুণের কথা । সোম লাবণ্োর প্রতীক, গল্ধর্ব শিল্পানতরাগ্ের এবং 
আঁ্নি সত্যবাদীতার । এই জন্যই বোধহয় কল্পনা করা হত য়ে বিবাহের 
পর্বে কন্যাকে সোম গন্ধর্ব ও অগ্নির [নিকটে সমর্পণ করে পরে তার 
বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে । ৪৬ খক পড়ে মনে হয় যে সমাজে 
ভুখন ৃ 
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১৩ খকে দেখা যায় যে বিবাহের সমর 
দৈবারও বিধি ছিল। সূর্ তার কন্যাকে তা দিয়েছিলেন পাতি গৃহে 


৮ কী আছে বেদে 


পাঠাবার সময় । বসনে ভূষণে সাঁত্জত করে কন্যা দান করতে হত। 
অন্যত্ও এই রকমের উল্লেখ আছে। নবম মন্ডলের ৪৬ খকে অযাস্য 
খাঁষ বলছেন__ 
নববধ, যেমন স্বামীর নিকটে যায় 
পিতার প্রদত্ত অলঙকারে সুশোভিত হয়ে, 
তেমান করেই সোম যাচ্ছেন বায়ুর দিকে ॥ ৯৪৬২ ॥ 
দশম মণ্ডলের ৩৯ সুক্ডেও এই রকমের কথা আছে । ঘোষা নামের 
নারী খাঁষ বলছেন__ 
যেমন করে রথ নর্মাণ করে ভৃগু সন্তানেরা, 
তেমাঁন করেই, হে অশ্বীদয়, 
আমি এই স্তব রচনা করলাম তোমাদের জন্য । 
পিতা যেমন বসনে ভূষণে কন্যাকে অলঙ্কৃত করেন 
জামাতাকে সম্প্রদানের সময়, 
আমিও তেমাঁন অলঙ্কৃত করাছ এই স্তবকে । 
আমাদের পাত্র পৌন্ন যেন প্রাতান্ঠত থাকে নত/কাল ॥ ১৪ ৷ 
বিবাহের সময় বরও যে সাজসজ্জা করত, সে কথারও উল্লেখ আছে। 
পণ্টম মণ্ডলের ৬০ সন্তে শ্যাবা*ব খাঁষ বলছেন 
এ*বর্য শালী বর যেমন জের দেহ ভূষিত করে 
সুবৰ্ণময় অলগকার ও চন্দনে, 
তেমাঁন বলশালী মরত্রাও আয়োজন করছেন 
রথের উপরে দেহের শোভা সম্পাদনের ॥ ৫1৬০৪ ॥ 
মুলে অলঙ্কারের সঙ্গে স্বধাভঃ শব্দ আছে। সায়ন তার অর্থ 
উদক করলেও অনেকে এর অর্থ চন্দনা অঙ্গরাগ মনে করেন । বিবাহের 
সময়ে বর সোনার অলঙ্কার পরে ও চন্দনাঁদ দিয়ে অঙ্গ সজ্জা করবেন, 
এটাই সম্ভব । 
স্যার বিবাহের বর্ণনা থেকে আরও একট সামাঁজক রীতির কথা 
জানা যায়। সর্যা ববাহ করেছিলেন অধ্বীদ্বয়কে অর্থাৎ অঠ্বিনীকুমার 
নামে দুই জন পদরুষকে। মহাভারতের কালে আমরা দ্রৌপদীরও 
পাচজন স্বামীর কথা জানি। খগ্বেদের কাহিনী থেকেই অনুমান করা 
চলে যে নারীর বহনাববাহ সেই সময়েও প্রচালত ছল এবং নন্দিত 
ছিল না। তা থাকলে সে কথার উল্লেখ থাকত কোনখানে ৷ 


দেখতে পাওয়া যায় যে অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সন্তে মরীচির পত্র কশ্যপ 
অথবা বৈবস্বত মনু খাঁষ বলছেন ॥ বা ah 
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দুই জন অশ্বী বাস করেন 
এক স্ত্রীর সঙ্গে নিবাসী পুরুষের মতো, 
| আর সণ্চরণ করেন অশ্বের দ্বারা ॥ 5২৯৮ || 
পুরুষের বহ বিবাহও যে প্রচলিত ছল তা বলা বাহুল্য । নানা 
স্হানে এই 'ববাহের উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ১৫৯ সন্তে শচী 
খাঁষ শচী দেবতার উদ্দেশে বলছেন- 
এই যে উদয় হয়েছেন সদ্য, 
এ যেন আমার সৌভাগ্যেরই উদয় । 
আম বুঝেছি, সপত্রীরা পরাস্ত হয়েছেন আমার {নিকটে 
স্বামীকেও বশ করোঁছ আম ॥ ১॥ 
| আমিই কেতু, আমিই মন্ত্রক, 
প্রবল হয়ে আমিই শহা স্বামীর মিষ্ট কথা । 
আমার কাজই অনুমোদন করেন সবার উপরে জেনে । 
স্বামী চলেন আমার মতেই ॥ ই ॥ 
পূত্ররা আমার শন্রানধনকারা, 
আমার কন্যাই শ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত । 
সকলকে জয় কাঁর আম, 
স্বামীর নিকটে আদরণীয় আমারই নাম ॥৩॥ 
যে যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠ ও বলবান হয়েছেন ইন্দ্র 
হে দেবগণ, তাই করেছি আমি । 
তাতেই নষ্ট হয়েছে আমার সকল শন; ॥ ৪ ॥ 
জীবিত থাকে না আমার শুন 
আম জয় কার, পরাস্ত কাঁর, বধ কাঁর আমার শত্রুদের । 
অন্যে যেমন হরণ করে অস্হিরমাঁতর সম্পত্তি, 
তেমাঁন করেই আমি খণ্ডন করেছি অন্য নারীদের তেজ ॥| & ॥ 
আদম জয় করেছ সকল সপতীদের, 


পরাস্ত করোছ তাদের । ৃ 
সেই জন্যই আমি প্ৰভুত্ব কাঁর বীরের উপর, 
১০।১৫৯।৬ I 


প্রভৃত্ব কার পাঁরবার বর্গের উপরেও ॥ 
তু লাভ করবার মল্্। শচাঁকে এই 


এই সত্তা সপত্রীর উপরে প্রভূ 
সংস্তের দেবতা ও খাঁষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সন্তাট ইন্দ্রাণী 
খাঁষর রাঁচিত বলে মনে করা হয়। অবশ্য সতের কোনখানে তার কোনও 
‘ন নেই। অন্মান করা হয় যে দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত 


৬০ কী.আছে বেদে 


আধ্মীনক সূক্তগুল যাতে লোকে অশ্রদ্ধা না করে সেই জন্যই অনেক 
ক্ষেত্রে খাঁষর জায়গায় দেবতাদের নাম বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে । 
ইন্দ্রানী খাঁষর রচিত দশম মন্ডলের ১৪৫ সক্তের অনুবাদ আগেই 
দেওয়া হয়েছে । সেখানে দেবতার নাম সপত্নী পীড়ন বা সপত্নী বাধন 
অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নী পীড়ন করেন। এই সুন্তাট পড়লেই বোঝা 
যায় যে সেকালে ববাহত নারীরা সপত্ৰীর অত্যাচারে পীঁড়ত হয়ে 
দেবতার নিকটে সপত্রীকে দূর করে দেবার প্রার্থনা করতেন এবং স্বামীর 
প্রিয় হবার জন্য মাটি খণ্ডে ওষাঁধ বার করে স্বামীর উপাধানের িচে 
রাখতেন স্বামীকে বশ করবার উদ্দেশে ৷ ইন্দ্রানী খাঁষ নিজেও নারী এবং 
এই দ:ঃখ হৃদয়ঙ্গম করতেন বলেই নারীর বেদনা তাঁর রচনায় রূপ দিতে 
পেরেছেন। দশম মণ্ডলের ১৫৯ স:ন্তাট ১৪৫ সুন্তের পাঁরপূরক এবং 
তাতে তার জয়ের আনন্দই সুচিত হচ্ছে। 
সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সস্তে বাঁসম্ঠ খাঁষ বলছেন 
হে ইন্দ্র, তুমি জায়াদের সঙ্গে বান কর 
রাজার মতো দীপ্ত নিয়ে ॥ ৭১৮২ ॥ 
স্ৰী পুরুষের বহ: বিবাহ প্রচালত থাকলেও সমাজে ববাঁহত স্ত্রীর 
সম্মান কিছুমাত্র কম 1ছল না ৷ স্ত্ৰী স্বামীর সহধার্সনী। এই কথাটা 
একালে অনেক স্হানেই অর্থহীন হলেও সেকালে খুবই সত্য ছিল। স্ত্রী 
ব্যতীত পুরুষের ধর্ম কাজ হত না। যজ্ঞই তখন একমান্র ধর্ম কাজ বলে 
গণ্য হত। সেই যজ্ঞ করতে হত স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে। একা যজ্ঞ সম্পূর্ণ 
হত না। খাগ্বেদের নানা স্হানে দেখা যায় যে স্ত্রী পুরুষ একত্র মালত 
হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৩১ সংক্তে দবোদাসের অপত্য 
পরুচ্ছেপ খাঁষ বলছেন 
হে ইন্দু, তোমার তৃপ্তির অভলাষে 
তোমার সেবক ও পাপদ্বেষী জমান দম্পীত 
আঁধক পাঁরমানে হব্য দান করছে তোমার উদ্দেশে ৷ 
বহ; গোধন লাভের জন্য বিস্তার করছে যজ্ঞ ৷ 
তারা গোধন চায়, আর উৎসুক স্বর্গে যাবার জন্য । 
তুমি প্রদান কর তাদের অভীষ্ট বর ॥ ১১৩১৩ ॥ 
প্রথম মণ্ডলের ১৭৩ স:ন্তে অগস্ত্য খাঁষ বলছেন-_ 
এ. হব্যপ্রদায়ী জমান অধনর্যন্দের সাথে অর্চনা করেন 
ইন্দুকে স্বপ্রদত্ত হব্য দ্বারা, 
যজ্ঞস্হলে উপাঁস্হত হবেন ইন্দ্র 
তৃষিত মগের ন্যায় দ্রুত বেগে । 


সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছল Ry 


হে উগ্র ইন্দ্র, স্তী পুরুষে 'নিষ্পন্ন করছেন যজ্ঞ 

মত 5 হোতা স্তোন্রীভলাষা দেবতাদের স্তব করে ॥ ১৷১৭৩৷২ ॥ 
পণ্চম মণ্ডলের ৪৩ সুক্ডে অত্রি খষিও প্রার্থনা করছেন__ 

হৈ অগ্নি, বলশালী তুমি ৷ 

তোমাকে প্রদান করছে প্রচুর হব্য 

একে ধর্ম কর্মে জীর্ণ হয়ে পরিণত দম্পাঁত। 

আমি যেন কৃতার্থ হই সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করে । 

তাঁরা যেন ধারণ না করেন আমাদের প্রত বিরুদ্ধ বৃদ্ধি । 
এই মণ্ডলেরই ৩ সুক্তে আতর বংশীয় বসযশ্রুত খাঁষ বলছেন-_ 

তুমি অর্ধমা হও কন্যাগণের পক্ষে । 

হে হব্যবান অগ্নি, তুমি ধারণ কর গোপনীয় নাম । 

যখন তুমি একান্তঃকরণ করে দাও দম্পাঁতকে, 

তখন তারা গবা দ্বার সন্ত করে তোমাকে বন্ধ্র মতো || ২ ॥ 
অজ্টম মণ্ডলের ৩১ সমক্তে বৈবস্বত মন; খাঁয বলছেন__ 

হে দেবগণ, এক মনে অভিষব কয়ে বে দম্পাতি, 

করে সোম শোধন ও মিশ্রণ, 

তারা লাভ করে ভোজনযোগ্য অন্নাদ, 

যন্ঞে উপাস্হত হয় মিলিত হয়ে, 

অন্নের জন্য তারা যায় না কোথাও ॥ ৮৬ ॥ 

তারা আলাপ করে না দেবগণকে দেব বলে, 

ইচ্ছা করে না তোমাদের অনদগ্রহ নিবারণ করতে, 

তোমাদের পাঁরচর্যা করে মহা অনে ॥ ৭ ॥ 

তারা উভয়েই লাভ করে পুণ আর, 

পা্রাবাশিষ্ট, কুমার {বশিষ্ট ও স্বর্ণ ভূষিত হয়ে || ৮ ॥ 

দেবগণ কামনা করেন 

প্রিয় যজ্ঞ বিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি, 

এ'রা দেবগণকে প্রদান করেন সংখপ্রদ অন ৷ ৮1৩১৯ |! 

এই নিয়ম শুধু মানুষের জন্যই নয়, দেবতাদের জন্যও এই নিয়ম 


ছিল। প্রথম মন্ডলের ৭২ সক্তে পরাশর খাঁষ বলছেন. 
হে আঁগ্ন. তোমাকে সম্যক জ্ঞাত হয়ে উপবিষ্ট হলেন দেবতারা, 
পর়ীদের সাথে পূজা করলেন সম্ম*খস্হ জান[ুষুক্ত অগ্নির । 
পরে সূহৎ অগ্নিকে দেখে তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে 
দেবতারা যজ্ঞ করলেন নিজেদের শরীর শোষণ করে ॥ ১৷৭২৷৫ ৷ 
সন্তানের জন্ম দেয় বলে নারগ জায়া, স্বামীর ধর্মজীবনের সঙ্গী 


৬২ কী আছে বেদে 


বলে সহধার্মনী এবং পাঁতর সঙ্গে মলে যজ্ঞ করেন বলে পত়ী। নারীর 
একা যজ্ঞ করার আধকারও ছিল । চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সংস্তে ুসদসন্য 
* ঠধ বলছেন__ 

হে বরুণ, সমস্ত প্রাণীই জানে তোমাকে । 

হে স্তোতা, স্তব কর বরুণকে ৷ 

হে ইন্দ্র, তুমি বিখ্যাত আছ শন্তগণকে বধ করেছ বলে। 

তুমি উন্মুক্ত করেছ বদ্ধ সম্ধ্গণকে || ৭ ॥ 

দুগহের পাত্র বন্দী হলে এদেশের পতা হয়ৌছলেন সপ্তখাষি ॥ 

তাঁরা বজ্ঞ করে লাভ করোছিলেন 

পদুরদকুৎসের স্ত্রীর জন্য ভ্রসদসহ্াকে । 

ইন্দ্রের মতো শত; বিনাশক ভ্রসদস7 অধৰ্দেব ॥ ৮ ॥ 

হে ইন্দ্র ও বরুণ, পুরকুৎংসের পত্নী 

তোমাদের প্রীত করেছিলেন হব্য ও স্তত দ্বারা ॥ ৪৷৪২৷৯ ॥ 

এর থেকেই জানা যাচ্ছে যে দুগ'হ রাজার পাত্র পনরুকুৎস কারার্ধ 
হলে তাঁর রাণী অরাজক রাজ্য দেখে পদন্ললাভের জন্য স্বেচ্ছায় সমাগত 
সঞ্তার্ধর পূজা করোছিলেন। তারা প্রীত হয়ে রাণীকে ইন্দ্র ও বরণের 
উদ্দেশে বিশেষরপে যজ্ঞ করতে বলেন । রাণী একাই ইন্দ্র ও বরণের 
যজ্ঞ করে ব্রসদস্যকে প্যত্ররূপে লাভ করোছিলেন। এই ঘটনা থেকেই 
জানা যায় সস্তীক যজ্ঞ করার 1বধান থাকলেও প্রয়োজন হলে পদরদষ বা 
নারী একাকীও যজ্ঞ করতে পারতেন । 
শুধু যজ্ঞ নয়, পুরুষের মতো নারীও অপরের যজ্জে খাঁত্বক হবার 

আঁধকারাী ছিলেন । পণ্চম মণ্ডলের ২৮ সূন্তে আঁত গোত্রজা 'বশ্ববারয 
নামে একজন নারী খাঁষ আঁগ্ন দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করছেন 

আঁগ্ন প্রজণালত হয়ে দীপ্ত বস্তার করেন আকাশে, 

বস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হন উষার সম্মুখে । 

পূর্বাভমুখী হয়ে বিশববারা অগ্নির দিকে যাচ্ছে 

দেবতাদের স্তব উচ্চারণ করে হব্যপান্র নিয়ে ॥ ১ ॥ 

হে আগ্ন, প্রজণীলত হয়ে তুমি আধপত্য কর অমৃতের উপর” 

হব্যদাতার কল্যাণ বিধানে উপাঁস্হত থাকো তার গনকটে । 

তুম যে যজমানের কাছে থাকো, 1তাঁন লাভ করেন সমস্ত ধন ॥ 

তোমার সম্মুখে হব্য প্রদান করেন আঁতাঁথর যোগ্য ৷৷ ২ ॥ 


হে আঁগ্ন, তুম শর দমন কর আমাদের এশ্বর্যের জন্য, 
উৎকর্ষ লাভ করুক তোমার দীপ্ত, 


সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল তি 


তুমি সশৃঙ্খলাবদ্ধ কর দাম্পত্য সম্বন্ধ, 

আক্রমণ কর শত্রুদের পরাক্রম | ৩ ॥ 

হে অগনি, তুমি হও প্রজহাীলত ও দাীস্তিমান, 

তোমার দীপ্তির স্তব কার আমি ৷ 

হে দাপ্তিমান, তুমি পূরণ কর কামনা, 

যজ্ঞ স্হলে প্রজ্নলত হও যথাযোগ্য রূপে ৷ ৪ ॥ 

হে আগ্ন, তোমাকে প্রজবীলত করছেন জমান, 

করছেন আহ্বান । 

যজ্ঞস্হলে তুমি পূজা কর দেবতাদের, 

কারণ তুমিই তো হব্যদাতা ॥ ৫॥ 

হব্যবাহক আঁগনতে হোম কর আরব্ধ যজ্ঞে 

সেবা কর আঁগ্নর । 

তাকে বরণ কর 

দেবতাদের নিকটে হব্য বহনের জন্য ৷৷ ৫1২৮৬ ॥ 

এখানে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই সূক্তের খাষ বশ্ববারা 
একজন নারী এবং খগ্বেদের মন্ত্র রচনা করার অধিকার নারীরও ছিল, 
ক্ষমতাও ছিল । 'বিশ্ববারা অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তব রচনা করে খাঁত্বকের 
কার্যও সম্পাদন করছেন। তৃতীয় খকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ 
সশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য আগ্নর নিকটে প্রার্থনা করছেন। এই 
তাৎপর্যপূর্ণ । সমাজে দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে তিনি এমন কছ; 
হয়তো দেখোঁছলেন যা তান আভিপ্রেত মনে করেন নি। তাই যে অগ্নির 
সামনে বিবাহ সম্পন্ন হত, তার কাছেই দাম্পত্য সম্বন্ধ স*শঙ্খলাবদ্ধ 
করবার আবেদন জানাচ্ছেন । 
একমাত্র ণিবম্ববারাই খগ্বেদের মন্ত্র রচাঁয়তা খাঁষ নন। সর্যা ও 

ইন্দ্রাণী খাঁষর কথা আগেই বলা হয়েছে, বলা হয়েছে লোপামদ্রা খষির 
কথাও । তাদের রচনাও উদ্ধৃত করা হয়েছে । সন্ত রচয়িতা খষি আরও 
তিনজনের নাম পাওয়া যায়__একজন আৰ্রর কন্যা অপালা এবং আর 


একজন কক্ষিবান খাঁষর কন্যা ঘোষা ৷ যথাস্হানে বাক্‌ খাঁষর কথাও 


বলা হবে। 

পুরাকালে আত্রর কন্যা অপালা হক রোগে আক্রান্ত হয়োছলেন। 
তার পিতার মাথায় কেশ ছিল না এবং তার ক্ষেত্র ছিল ফসলশ,ন্য। ইন্দু 
তার দাত দিয়ে অভিষুত সোম পান করে তাকে নিজের রথের ছিদ্র 
আকর্ষণ করে সমস্ত দোষ অপনয়ন করোঁছলেন। অষ্টম মণ্ডলের ৯১ 


৬৪ 


কি আছে বেদে 
কন্যা জলের জন্যে যাবার সময় পথে লাভ করলেন সোম, 
গৃহে আনার সময় বললেন তাকে, 
তোমাকে আঁভষব কার ইন্দ্রের উদ্দেশে, 
সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে আঁভষব কার তোমাকে ॥ ১) 
হে ইন্দ্র, তুমি বীর, অত্যন্ত দীপ্তমান তুমি, 
গৃহে গৃহে তুমি গমন কর, 
তুমি পান কর এই উক স্তুঁত বাঁশষ্ট সোম, 
আর দন্তে আঁভষ্‌ত ভ্রষ্টযব শল্ত; ও অপূপ ॥ ২ ।। 
হে ইন্দ্র, ইচ্ছা কার তোমায় জানতে, 
তোমার সাথে আঁধগত হব না এখন। 
হে সোম, এ+র উদ্দেশে ক্ষারত হও 
প্রথমে মন্দ মন্দ, পরে দ্রুত বেগে ॥ ৩ ॥ 
সেই ইন্দ্র আমাদের সামথ যুক্ত করুন বহুবার, 
বহ সংখ্যক করুন আমাদের, ধনবান করুন অনেক বার। 
আমরা পাঁত পারত্যন্ত হয়ে এসোছ এখানে, 
সঙ্গত হব আমরা ইন্দ্রের সাথে ৷ ৪ | 
হে ইন্দু, উৎপাদনশীল কর আমার অঙ্গ, 
আর আমার পতার মস্তক ও ক্ষেত্র ॥ ৫॥ 
তাঁর উশর ক্ষেত্র কর শস্য যুক্ত, 
আর লোময্যন্ত কর আমার শরীর ও ীপতার মস্তক ॥ ৬॥ 
হে শতনক্রতু, অপালাকে তুঁম শোধন করে 
চর্মাবাঁশস্ট করোছলে সুর্যের সমান, 
রথের ছিদ্রে শকটের 1ছদে ও সুগের ছদ্ে 
শতনবার বনভ্কর্ষণ করে || 61৯১৭ ॥ 


এই সন্তাঁট নিতান্ত ব্যান্তগত হলেও এর থেকে জানা যাচ্ছে যে কোন 


চর্ম রোগের জন্য অপালাকে পাঁরত্যাগ করোছলেন তার স্বামী এবং 


অপালা তীর পতৃগৃহে ফিরে এসোছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমযাগ 
করে তীন রোগ মন্ত হয়োছলেন। কাঁ ভাবে তা সম্ভব হয়োছল তা. 
বোঝা যাচ্ছে না। ীকন্ত এই সন্ত রচনা করে অপালার খাঁষ নাগ 
হয়োছিল 

ঘোষার নাম আমরা জানতে পাঁর দীর্ঘতমার পত্র কক্ষীবান খাষির 
রচনায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৭ সুক্তে অশ্বাদ্বয়ের উদ্দেশে তাঁন বলছেন 


হে নেতৃদ্ধর, কৃষ্ণের পুত্র ীবষকায় স্তব করেছল: তোমাদের, 
তোমরা তাকে এনে দয়োছলে তার শবনষ্ট পনর বষাপকে । 


সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছল ৬৫ 


হে অশ্বাদ্বয় ! তোমরা পাত প্রদান করেছিলে 
পিতৃগ্হে জরাগ্রস্তা নিষলা ঘোষাকে ॥ ১।১১৭1৭ ৷ 
১ এরপর দশম মণ্ডলে আমরা দোখ বোষা নামের নার! খা অমবাঁদয়ের 
তব করছেন ৩৯ এবং ৪০ সুক্তে। এই স্তুঁততে তান নিজের ব্যান্তগত 
কথাও বলেছেন ।__ 
িতৃগৃহে এক নারী প্রাপ্ত হচ্ছিল বদ্ধাবস্হা । 
তোমরা এনে দিলে তার সৌভাগ্য স্বরুপ বর । 
যার চলার শক্তি নেই, বা যে নীচ আত, 
তোমার আশ্রয় স্বরূপ তারও । 
লোকে তোমাদের চাকৎসক বলে উল্লেখ করে 
অন্ধের দুবলের রোগের জালায় রোদনরত ব্যান্তর ॥১০৷৩৯৷৩৷৷- 
হে অশ্বীদ্ধয়, উপদেশকারাীদ্বয়, আমি রাজকনা ঘোষা, 
আমি তোমাদের কথাই বলি চতুদি কে গয়ে, 
1জজ্ঞাসা কাঁর তোমাদের বিষয়েই 
তোমরা আমার নিকটে থাকো রানি দিন, 
দ-ন করে রাখো আমার রথার:ঢ় ভ্রাতুঙ্পদুলকে ॥ ১০1৪০01 ॥ 
আম ঘোষা, সৌভাগাবতা হয়েছি নারীলক্ষণ পেয়ে, 
বর এসেছে আমাকে বিবাহ করবার জনা । 
তোমাদের বৃষ্টি বর্ষণে শস্য উৎপন্ন হয়েছে তার । 
নদারা এ'র দিকে প্রবাহিত হচ্ছে নিম্নাভিমখী হয়ে । 
রোগ শুনা ইনি, সমস্ত সঃখভোগের সামর্থ জন্মেছে এর ॥ ৯ 
হে অশ্বীদ্বয়, যারা.রোদন করে বাঁনতার প্রাণ রক্ষার জন্য, 
যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত করে বাঁনতাদের, 
বাহ; দ্বারা আলিঙ্গন করে সুদীর্ঘ কাল, 
সন্তানের জন্ম দিয়ে নিযুক্ত করে পিতৃলোকের যজ্ঞে, | 
পাঁতর আলিঙ্গনে সুখী হয় সেই সব বনিতারা ৷ ১০ ॥ 
হে অশ্বীদ্ধয়, আমি অবগত নই তাদের সেই সখ, 
তোমরা বর্ণনা কর তাদের সে সখের বিষয়, 
আম যেতে চাই স্ত্রীর প্রতি অনবরত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে, 
হে অশ্বাদ্বয়, এই হল আমার কামনা ॥ ১১ ॥ 
ৰ হে অন্ন ও ধন সম্পন্ন ot. far 
‘তোমরা উভয়ে সদয় হও আমার প্রতি, 
পূর্ণ হোক আমার মনের সমস্ত অভিলাষ, _ এ 
তোমরা কল্যাণ বিধানকর্তা; রক্ষক হও আমার ॥ ৯২ 
বৈদ-_৫ 


ঙ্ঙ কী আছে বেদে 


আম তোমার স্তব কারি, সন্তুষ্ট হও আগার প্রতি, 
আমার পাঁতর ভবনে বিধান কর ধন ও লোকবল । 
যে তীর্থে আম জল পান কাঁর, তাকে সুবিধার কর, 
িবঘ। বিনাশ কর পাঁত গৃহে যাবার পথের ॥ ১৩ ॥ 
হে পপ্রয়দর্শন কলাণকর বিধাতাদ্য়, কোথায় তোমরা ? 
আজ কার ভবনে করছ আমোদ আহাদ ? 
কে তোমাদের রেখেছে আবদ্ধ করে? 
তোমরা গয়েছ কোন: বীদ্ধমান যজমানের গৃহে ? ১০৷৪০৷১৪৷৷ 
এই সন্ত দুটির মধে ঘোষা খাঁষর বান্তগত কথা প্রাধান্য পেলেও 
আরও অনেক কথা জানা যায়। অশ্বীদ্য় তার কুষ্ঠরোগ নিরাময় 
করোঁছলেন এবং তারা আরও কত রোগের গচাঁকৎসা জানতেন তার 
আলোচনা হথাস্থানে করা হবে। তাই এখানে সম্পূণ খকের অনুবাদ 
দেওয়া হল না। তবে এই প্রসঙ্গে একই সুক্তের দ:ট খকে সে সময়ের 
সমাজের্‌ কথা পাওয়া যায়। তার অনুবাদ এই রকম-_ 
হে অশবীদ্য়, কোথায় তোমাদের গাঁত বাঁধ 
{দিনে বা রাহে, কাল যাপন কর কোথায় ? 
শয়নকালে দেবরকে যেমন সমাদর করে বিধবা নারী, 
অথবা কামনা সমাদর করে নিজ কান্তকে, 
তেমান সমাদরে কে তোমাদের আহ্বান করে যজ্ঞস্হলে ? ॥ ২॥ 
পাঁণ্ডতেরা হনে করেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী যে তার 
দেবরকে বিবাহ করত, এই খকে সেই প্রথারই উল্লেখ করা হয়েছে । মন্দ 
সংহ তাতেও এই বিধান আছে, িন্তু তা ববাধ্রে পূর্বে বাগদত্তা কন্যার 
পাঁতর মৃত্যু হলে । 
এই সন্তে নারীর বাভচারের কথাও আছে। ঘোষা খাঁষই বলছেন 
হে অ*বা দয় কুৎসের মতো তোমরা স্তবকারণীর ভবনে যাও রথে, 
তোমাদের এত মধু যে মাক্ষকারাও তা মুখে নেয়। 
নারী যেমন রত হয় ব্যাভচারে, 
তেমান তোমাদের মধ, গ্রহণ করে মাক্ষিকারাও ॥ ১০৷৪০৷৬ ৷৷ 
কবষ খাঁষও এই রকম কথা লিখেছেন এই মণ্ডলেরই ৩৪ সন্তে 1 
আম যখন মনে ভাব, আর খেলব না পাশা, 
তখন সরে যাই খেলার সঙ্গীদের কাছ থেকে। 
‘কিন্তু থাকতে পার না সন্দর পিঙ্গল পাশা ছকের উপরে দেখে। 
যেমন করে উপপাঁতর নিকটে হায় ভ্রষ্টা নারী, 
তেমাঁন করে আমিও যাই সঙ্গীদের ভবনে ॥ ১০৩9৫ ॥ 
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কর্ম বা গৃৎসমদ খাঁষ আরও স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলেছেন দ্বিতীয় 
মণ্ডলের ২৯ সুক্তে। তান আঁদতদের বলছেন = fs 
হে বতকারণ শাঁঘ্বগামা প্রার্থনীয় আদত্যগণ, 
দূর দেশে নিক্ষেপ কর আমার অপরাধ 
গুপ্ত প্রসাবনীর গর্ভের মতো ॥ ই২৯।১ ॥ 
চতুর্থ মণ্ডলের ৫ সুক্তে বামদেব খাঁষ কট; ভাষায় এই কথা বলেছেন 
এ গভাঁর পদ উৎপাদন করেছে 
| পাপী অনৃত অসত্য লোকে, 
| ভাতৃহীন বিপথগামিনী নারীর মতো, 
পাঁতবিদ্বেষী দুষ্টচাঁরণী পত্নীর মতো || ৪1616৫ ॥ : 
গভীর পদকে সায়ন নরক বলেছেন। কিন্তু খগ্বেদে স্বর্গ ও 
] পরকালের সুখের বর্ণনা থাকলেও নরকের কোন উল্লেখ নেই। তবে 
এই খক থেকে স্এষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে সমাজে বিপথগামিনী নার 
এবং পাঁতাবদ্বেষী ও দ:জ্টচারণী স্তীলোকও ছিল । মনে হয়, এই সব 
কারণেই িশ্ববারা খাষি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রার্থনা 
জানিয়েছেন আগ্নর নিকটে । এ কোন আশ্চর্য কথা নয়। সমাজে 
ভাল মন্দ স্ত্রী পুর:ূষ চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও 
থাকবে । ভাল যা ছিল, অথচ পরবর্তী কালে নিষিদ্ধ হয়োছিল, এবারে 


| 
সেই কথারই আলোচনা দরকার । 
| 


এখন আমরা জানি যে কিছ দিন পূর্বেও স্ত্রীলোক বেদ পাঠের 
আঁধকারা ছিল না। স্ৰীলোকের উপনয়ন এখনও হয় না। বিবাহ 
ব্যতীত আর কোন সংস্কার তাদের নেই। কিন্তু বৈদিক সমাজে যে 
এ রকম ছল না তা অসংশয়ে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে বেদের একাঁট 
শব্দের অর্থ জানা দরকার । বেদের অধ্যাপককে আমরা আচার্য বাল 
অথাৎ যান শিষ্যকে উপনীত করে সকজ্প ও সরহস্য বেদপাঠ করান, 


তানি আচার্য। আচার্ষের পত্নী পবন i আচার্যা ৰা 
কে “র কাজ করলে তাঁকেই আচার্যা বলা হয় নাকি? 
রা রছেন, খাঁত্বকের কাজ 


করে 
বোঁদক সমাজে যে নারীরা বেদের সন্ত রচনা 
করেছেন যজ্ঞে, তাঁরা কি উপনীত হয়ে বেদ অধ্যয়ন করেন নি; টা 
বৈদ পড়ান ন শিষ্যদের ? যদ তা না করে থাকেন, তবে আচার্যা শব্দ 
ত হল কেমন করে? 
পাণ্ডিতেরা মনে করেন যে বৈদিক যুগে নারীর বেদাধ্যয়ণ নি 
ছিল না, তাদেরও উপনয়ন হত, তারা বেদ অধ্যয়ন করতেন এবং ত রি 
জন্যও সমাবর্তনের ব্যবস্হা ছিল । ' বেদের ব্যাখ্যা, যারা করতেন 


৬৮ কাঁ আছে বেদে 


{শিষ্যদের অধ্যাপনা করতেন, তাঁদেরই বলা হত আচার্যা । যারা আচার্ষের 
পত্রী, তাঁরা আচার্ধানী । আচার্ধানী ইন বদূষী হতেন না, তবে 
আচার্ধানীর মধ্যেও যে বদুষী হতেন তারও প্রমাণ আছে। বৌঁদক 
যুগের পরেও অর্থাৎ মহাভারতেরও পরবতাঁ কালে আমরা মহার্ষ 
যাজ্ঞবল্ক্যের যে দুই স্ত্রীর কথা জান, তাদের মধ্যে সৈত্েয়ী ছিলেন 
'বদ্রুষী,। বচরু খাষর রহ্মবাদন'! কুমারী কন্যা গাগী প্রকাশ্য রাজসভায় 
যাজ্ঞবলেক্যর সঙ্গে ব্রহ্মতত্তের উপর তর্ক করে তার অসাধারণ পাঁণ্ডত্যের 
পাঁরচয় রেখে গেছেন বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে । 

নর্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত মন স্মতিতে মনূর বচন পাওয়া 
গেছে যে পুরাকালে মেয়েদেরও মৌপ্জ বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হত এবং 
তাদেরও সাবতী মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী জপ ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার সমান 
আঁকার ছিল । 


আর একটি কথা না বললে এই প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যাবে । বৈদিক 
যুগে মেয়েরা শুধ; বিদ্যাশক্ষা নয় যুদ্ধ শিক্ষাও করতেন । যুদ্ধের 
সময়ে। খাঁধ পত্ীরা যে রথ চালাতেন এবং যুদ্ধ করতেন, খণ্বেদে তারও 
প্রমাণ আছে । দশম মণ্ডলের ১০২ সুক্তে মুদগল খাঁষ বলছেন 


ও হে মুদগল, তোমার রথ যখন অসহায় হয় যুদ্ধে, 
তখন দ্ধ ইন্দ্র রক্ষা করুন সেই রথ । 
হে ইন্দ্র, আমাদের রক্ষা কর তুমি 
এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনাজনের সময় ॥ ১॥ 
মৃদগলের পত্নী যখন সহস্র জীয়নী হলেন রথার:ঢ়া হয়ে, 
তখন তাঁর বস্ত্র সপ্টাঁলত করল বায়ু, 
মহদগল পত্নী রথাঁ হলেন গাভী জয়ের সময় । 
যুদ্ধে শত্রুসেনা হতে গাভীগণকে বার করে আনলেন 
ইন্দুসেনা নামে সেই মুদ্‌গলানী ॥ ২ ॥ - 
হে ইন্দু, বজ্ৰপাত কর আনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শর;দের উপর, 
দাসবা আর্য যে জাতীয়ই হোক, 
বধ কর তাদের অপ্রকাশ রুপে ॥ ৩ ॥ 

i দেখ, মহানন্দে জল পান করল এই বৃষ. 

‘."  শরনর দিকে যাচ্ছে মৃত্তিকা স্তুপ শৃঙ্গে খনন করে। 

__ ভারবৎ লম্বমান আছে তার মুক, 
'+। * দুই শ্গ শাঁণত করে আসছে' আহারাথ হয়ে ॥ Sn 
্ মানুষেরা তার ১০৪ গয়ে চিৎকার- কঁপাল একে & 
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প্রস্রাব করাল যুদ্ধের মধ্যে ৷ : 
মুদগল তাতে জয় করলেন শত সহস্র গাভী ॥ ৫॥ 7 
বৃষ যোঁজত হল শৱ; হিংসার জনা, টি 
শব্দ করতে লাগলেন কেশধাঁরণী-সারাথ মুদগলাণী |: 

ধরে রাখা গেল না রথে যোঁজত সেই বৃষকে, 
সে ধাবমান হল শকট নিয়ে, 

সৈন্যরা নির্গত হয়ে চলল মূদৃগলানীর পিছনে ॥৬॥:' :: 
রথ চক্রের পাঁরধি বেধে দিয়েছিলেন বদ্ধান মন্দ্‌গল, 

রথে বৃষ যোজনা করলেন কৌশল সহকারে, 

ইন্দ্র রক্ষা করলেন সেই গাভীগণের পাঁত বৃষকে, 

সেই বৃষ পথে চলল দ্রুত বেগে ।। ৭ ॥ : 
সূচার রূপে বিচরণ করলেন প্রতোদধারী ও কপদ'* 

চ্মের রঙ্জ; দিয়ে কাষ্ঠ বাঁধতে বাধতে । 

ধন উদ্ধার করলেন বিস্তর লোকের, 

স্পর্শ করে ধরে আনলেন বহ; সংখ্যক গাভী ॥ ৮ ॥ 

দেখ, এই যে মুদ্‌গর পড়ে আছে যুদ্ধ সীমার মধ্যে, 

এ করেছিল সেই বৃষের সহকারিতা ৷ 

এর দ্বারাই মুদ.গল জয় করো ছলেন 

শত সেনার মধ্য থেকে শত সংস্র গাভী | ৯।। 

কে কখন এই রকম দেখেছে আঁত দুর দেশে ? 

যাকে রথে যোজনা করেছে, তাকেই কাঁরয়েছে আরোহণ । 
ঘাস জল দেয় না একে, : 
তব বহন করছে রথ ধরার ভার, জয়ী করছে প্রভুকে ॥ ১০॥ 
পাঁতর ধন গ্রহণ করলেন মদূগলানী 

{বিধবার মতো রাড প্রকাশ করে, 

“ণ করলেন তিনি মেঘের মতো । 
আনা জয়শ্রী লাভ কর এই রকম সারির সাহায্যে ॥১১॥৷ 
হে ইন্দ্র, তুমি চক্ষণ স্বরূপ সমস্ত জগতের, 
যাদের চক্ষ আছে তাদেরও চক্ষ« তুমি। 


তাঁম বাঁরবর্ষণ কর, কর ধন দানও, 
ডি কর দুটি পুরুষ অশ্বকে রজ্জ- দিয়ে বন্ধন করে ॥১২। 
তি খাঁষির পত্নী ইন্দ্রসেনা 


যাচ্ছে মুদগল খাষর 

এই স;ক্তে স্প্ট ভাবে দেখা দু রর 

কখনও তার স্বামীর রথ চালনা করছেন, কখনও এর নিজেই বাণ রা 
জয়ী হয়েছেন এবং শত সেনার 


করছেন শত্রুর উপরে ৷ তাঁর 


a কী আছে বেদে 


থেকে শত সহস্র গাভী উদ্ধার করে এনেছেন । সেকালে বোধহয় যুদ্ধ 
শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সকলেরই । আত্মরক্ষার জন্য নয়, ধন ও গোধন 
রক্ষার জন্য এই প্রয়োজন ছিল । 
প্রবতর্টকালে যখন এই প্রয়োজন আর ছিল না, তখন ?নজেদের 

স্বাথে ই পুরুষেরা হরণ করোঁছল নারীর সমস্ত শিক্ষার আঁধকার । তারা 
মেনে নিয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। নারী পুনরায় তার 
স্বাঁধকারে প্রাতান্ঠত হচ্ছে নিজেদেরই স্বার্থে । অনেক ক্ষেত্রে এঁগয়েও 
যাচ্ছে । যেমন উত্তরাধকারের ব্যাপারে । সেকালে পাঁরবার ছল 
[পতৃতান্্রক। উত্তরাধকার সুত্রে পুরই পিতার সম্পান্ত পেত, তবে 
ব্যাতক্রম ছিল আববাহতা কন্যা । তারা ?পতার সম্পাত্তর অংশ পেত 
বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭ সন্তে গৃংসমদ খাঁষ 
বলেছেন__ 

হে ইন্দ্র, তোমার নিকটে ধন চাই আম তেমাঁন করে 

যেমন করে পিতার সাথে অবাঁস্হত দ়ীহতা চায় 

নিজের ভাগ পিতৃকুল থেকেই ॥ ২১৭1৯ ॥ 
তবে পত্র না থাকলে দোৌহত পোঁহের মতো সম্পাত্তর অধিকারী হত। 
কারও পদন্র না থাকলে কন্যার বিবাহ দেবার সময়ে জামাতার সঙ্গে এই 
ব্যবস্হা করতে হত ।__ 

দহিতাকে পোন্রক ধন দেন না ওরস পত্র, 

তাকে তান প্রণয়ের আধার করেন ভর্তার । 

যাঁদ পুত্রকন্যা উভয়ই থাকে পিতামাতার, 

তবে একজন হয় ক্রয়ার আধকারী, অন্যজন সম্মাঁনতা ॥ 

2 ৩1৩১২ | 

একালে পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতার সম্পাত্তর আঁধকারী হয়েছে । 


এর আগেই বলা হয়েছে যে বোদক সমাজে রাজা 1ছলেন। সদাস 
রাজার প্রসঙ্গে দেখা গেছে ধে তান রাজার প্র ছিলেন । এর অর্থ এই 
যে রাজারা উত্তরাধকার সুনে রাজলাভ করতেন। তারা যে অনেক 
সময়ে নির্বাচিত হতেন, এই সন্দেহ জাগে ধ্রুব খাঁষর রাজস্তুঁত পড়ে। 
_ দশম মণ্ডলের ১৭৩ সন্তে ধ্রুব খাঁষ অনুষ্টপ ছন্দে রাজাকে আঁভষেকের 
মন্দ পাঠ করছেন ৷ 
হে রাজা, তোমাকে আঁধরোপত করলাম রাজপদে, 
তুমি প্রভু হও এই জনগণের মধ, 
স্থির হয়ে থাকো অটল আবচালত হয়ে ৷ 
তোমাকে বাঞ্ছা করুক সমস্ত প্রজারা, 
যেন নম্ট না হয় তোমার রাজত্ব ৷ ১॥ 
তুমি এই স্হানে থাকো পর্ব তের মতো আঁবচাঁলত হয়ে, 
হয়ো না রাজ্যচ্যুত ৷ 
এই স্থানে থাকো ইন্দের মতো নিশ্চল হয়ে, 
রাজাকে ধারণ কর এই স্থানে ॥ ২ ॥ 
এই নবাঁভাষন্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়েছেন, 
অক্ষয় হোম দ্রব্য পেয়ে 
তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন সোম। 
ব্ৰহ্মণস্পাতও করেছেন আশীর্বাদ ॥৩ ॥ . 
আকাশ পাঁথবা ও পর্বত এ সমস্তই নিশ্চল । 
এই িশবজগৎও নিশ্চল ৷ 
ইনিও প্রজাদের মধো রাজা হলেন অবিচলিত ॥ ৪ ॥ 
তোমার রাজকে আঁবচালত করুণ বরুণ রাজা, 
দেব বৃহস্পতি করুন অবিচলিত, 
অবিচলিত রূপে ধারণ করুন ইন্দ্র ও অগ্নি ॥ ৫॥ 


fd (FY GFE CARTS সংযোজিত করছি 


অক্ষয় হোম দবা সহকারে | ত 
bie করেছেন তাদের ॥ ১০1১৭৩ ॥ ৬ | 
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দশম মণ্ডলেরই ১৭৪ সূক্তে অভীবর্ত খাঁষও অনষ্টুপ ছন্দে রাজস্তুতি 
করছেন__ 
যারা বিপক্ষ, যারা হংসাকারী শত আমাদের, 
সৈন্য নিয়ে যে আসে যুদ্ধ করতে, 
যে আমাদের করে বিদ্বেষ, 
হে রাজা, তাদের সম্মুখীন হও তুমি ॥ ১০৷১৭৪৷২ ॥ 
এর উত্তরে রাজা বলছেন__ 
আমার শত নেই, বধ করোছি আম শতুদের, 
রাজ্যের প্রভু আম, সক্ষম হয়োছ বিপক্ষ নিরাকরণে । 
এখন আম অধা*বর হয়োছি সমস্ত প্রাণীর, 
সমস্ত লোকেরও হয়োছি অধামবর ৷ ১০।১৭51৫ ॥ 
রাজা শত ও দসম্য-তস্করের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতেন বটে, 
কিন্তু প্রজাদের মধ্যে ধনী ও দাঁরদ্রের ববধান ছিল খুবই স্পস্ট । 
এখনকার হতো তখনও সমাজ ছল ধনতাঁন্ক। দাঁরদ্রকে দান করার 
নির্দেশ ছিল, িন্তু সাম্য আনার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই প্রসঙ্গে 
দশম মণ্ডলের ১১৭ সমুন্তাঁট খুবই তাৎপয'পূর্ণ। ভক্ষ খাঁ দান দেবতার 
উদ্দেশে জগতা ও 1জ্টুপ ছন্দে বলছেন-__ 
যে ক্ষুধার স্যান্ট করেছেন দেবতারা, 
প্রাণ নাশন! সেই ক্ষুধা । 
আহার করলেও নেই অব্যাহাঁত মৃত্যুর নিকটে, 
কিন্তু হাস হয় না দাতার ধন, 
অদাতাকে সখী করে না কেউই ॥ ১ ॥ 
ক্ষ€ধাতুর মানুষ যখন আসে যাচ্ঞা করতে, 
সরবে 1ভক্ষা করে অন্ন, 
তখন অন্নবান হয়েও যে কাঠিন করে রাখে হৃদয়, 
আর নিজে ভোজন করে আগে, 
তাকে কেউই সুখী করে না কখনও ॥ ই ॥ 
কৌন কৃশ লোক অন্নের লোভে এলে ভিক্ষা করতে, 
অন দান করেন 'ঁযান, তান দাতা । 
তাঁর লাভ হয় সম্পূর্ণ যজ্ঞফল, 
শব্দের মধ্যেও তান লাভ করেন মন্র ॥ ৩॥ 
যাঁদ নিকটে আসেন এক সঙ্গের সঙ্গী, 
তবে সে বন্ধু নয় যে তাঁকে বন্ধ; হয়েও দেয়না অন্ন । 
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তার গৃহ গৃহ নয়, চলে যেতে হয় সেখান থেকে, 
যেতে হয় অন্য কোন ধনাঢ্য দাতার কাছে 1811 

অবশ্য ধন দান করবে যাচককে. 

সেই দাতা পায় আঁত দীর্ঘ পথ ৷ 

যেমন করে উপর থেকে ীনচে ঘোরে রথের চক্র, 

তেমাঁন করেই ধন যায় একের নিকট থেকে অন্যের কাছে ॥৫॥৷ 
যার মন উদার নয়, িথযা তার ভোজন । 

ভোজন তার মৃতুর স্বরূপ । 

সে দেবতাকে দেয় না, দেয় না বন্ধ্ুকেও । 

যে শঢ়ুধু নিজে খায়, নে খায় শুদ্ধ পাপ ॥৬॥ 

লাঙ্গল অন্ন দেয় কৃষ কার্য করে, 

সে নজের পথে নিজের কাজে উৎপাদন করে শস্য। 

শবদ্ধান পুরোহিত যেগন মুখের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, 

তেমন দাতার স্হান অদাতার উপরে ॥ ৭ ॥ 

যার সম্পত্তির পাঁরমাণ এক অংশ, 

সে উপাসনা করে দুই অংশের আঁধকারীকে । 

যার আছে দু অংশ সম্পত্তি, 

সে পশ্চাত্বতাঁ হয় তিন অংশ বিশিষ্টের | 

চত্ুরাংশবান স্হান পান তাদের উপরে । 

এই ভাবেই গ্লেণীবদ্ধ আছে অগ্র পশ্চাৎ ভাবে ॥ ৮ ॥ 


পরঞ্গর সামার বটে আমাদের দুই হাত, 


শিকল্তু সমান নয় ধারণের ক্ষমতা । 
এ সর উদরে জন্যেও সমান দে দেয়না দই গাভী, 
যমজ ভাতা হয়েও সমান হয় না দুজনের পরার ॥ 
দুজনে দমান দাতা হয় না এক বংশের সন্তান হয়ে নব 
আঁত সত্য কথা বলেছেন ভক্ষ ধন কখনও র 
থাকে না, রচক্রের বিবর্তনের মতো ধন একজনের নিকট থেকে 
একজনের [নিকটে যায়৷ সম্পাঁওও একজনের চেয়ে আর একজনের বোশ, 
এক জনের চেয়ে আর একজনকে বেশি মান্য করতে হার দুজন 
মানুষও এক বংশে জন্মে সমান দাতা হয় না অনাদি 
সময়েই অদাতার উপরে ৷ রাজারা দান করতেন, গহস্হরাও। প্রা কে 
দান করা ছল সমাজের নিয়ম দান না করলে নিন্দার পান হতে হত | 
ডি ধা ছিল মানুষের. সণ্কোচ ছিল 


কিন্তু যাচ্ঞ্া করে দান গ্রহণে দি 
কার জনা পরমখাপেজকিছতে রস খাঁষ বলছেন 
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হে বর্ণ, পারশোধ কর আমার পূর্বপুরুষের খণ, 
পাঁরশোধ কর আমারও খণ। 
আমাকে যেন ভোগ করতে না হয় অন্যের ধন, 
হে বরুণ, আজ্ঞা কর, -----.-- পারি ৷ ২২২৯ ॥ 
যেন উদিত হয় নি অনেক উষা, হে বরুণ, 
সকল উষায় যেন জীবিত থাকতে পার আজ্ঞা কর ॥ ২২৮৯ ॥ 
সমাজে ধনী দাঁরি্রের বৈষম্য দেখা যায়, কিন্তু বর্ণ বৈষমোর কথা জানা 
বায় না। থাকলো নিশ্চয়ই তা জানা যেত। যে দুটি বর্ণ ছিল তা আর্য 
ও দাস বা অনার্য । দেশের এই আদিম আঁধবাসী দাস নামে চাহ্নত 
অনার্ধরাই পরবর্তী কালে শু বর্ণে পাঁরণত হয়োছিল কনা তাও জানা 
সম্ভব নয়। মান্দষের বাভন বৃত্তির কথা পুবে ই বলা হয়েছে, তাদের 
বিভিন্ন নামও আছে। কিন্তু বৈদিক যুগেই বৃত্তি দিয়ে বর্ণ সৃষ্টি 
হয়েছে বলে মনে হয় না। সে হাত খগ্বেদের কোনখানে নেই । 
পত্রন্ষ সন্তে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূনর উল্লেখ দৌখ, তা 
নিতান্তই অর্বাচান কালের রচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে । অর্থাৎ তা 
যুগের শেষের দিকে হয়ে থাকলেও হতে পারে । এ কথা নিশ্চিত 
ভাবে বলা চলে যে এই ঘটনার পরেও এই 'বিষয় নিয়ে আর কোন সন্ত 
রচিত হয়নি। অনুমান করা যেতে পারে যে এই সময়েই বেদজ্ঞরা 
হিন্দুধর্মের একটা রূপ দেবার জন্য [কিছ বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা 
আরম্ভ করোঁছলেন। অথাৎ মনুসংাহতা প্রভাত ধর্মশাস্র রচনার 
স্চনা হয় এই সময় থেকে। শহন্দু সমাজে চারাট বর্ণের অস্তিত্ব 
ঘোষণাও খগ্বেদের শেষ মণ্ডলে প্রাক্ষি্ত হয়েছে অনুমেয় কারণে । 
এ কথা গেনে নেবার সঙ্গত কারণ আছে৷  বৃহস্পাঁত খাঁষ রক্ষজ্ঞান 
দেবতার উদ্দেশ্যে বলেছেন__ 
যারা পর্যালোচনা করে না ইহকাল বা পরকাল, 
করে না স্তাত প্রয়োগ বা সোমযাগ, 
পাপযদন্ত ভাষা শিখে তারা উপযুক্ত হয় 
লাঙ্গল চালনার অথবা তন্তুবায় হবার ॥ ১০৭১৯ 
খাঁষ এই খকে বলতে চেয়েছেন যে যারা ইহকাল ও পরকালের 
পর্যালোচনা করত, স্তাত অভণস বা সোমযাগ করত, তারাই হত 
স্তোতা। এ কাজে অসমর্থ হলেই তাদের কৃষক বা তন্তুবায় হতে হত! 
জনয দিয়ে নয়, বদ্ধ ও কর্ম দিয়ে অবলম্বন করতে হত বিভিন 
তত । 


বিপ্র ও ক্ষত্ৰ বা ক্ষত্রিয় শব্দ খণ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সর 
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জাত বা বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ান। বৎস খাঁষ আঁগন দেবতার উদ্দেশে 
“বলছেন 
আমরা প্র ও মত্য, 
আমরা মেধাবা দেব অগ্নিকে আহ্বান কাঁর স্তুতি দ্বারা 
হব্য দিয়ে প্রাঁতি করে আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ৮1১১৬ ॥ 
মুলে আছে বিপ্রং দেবং আগ্নং অথাৎ মেধাবী দেব অগ্নি । বিপ্রের 
অর্থ এখানে মেধাবা । বলা বাহুল' যে আগ্ন বিপ্র বা ব্রাহ্মণ জাতির 
ছিলেন না। পাণ্ডিতরা মনে করেন যে তখন সমাজে বপ্র বা ব্রাহ্মণ 
নামে কোন জাতি বা বণ ছিল না। 
এইভাবে বরুণকে বলা হয়েছে সপক্ষত্র । বাঁসম্ঠ খাষ বলছেন__ 
হে রাজা বরুণ, আমি যেন প্রাপ্ত না হই মৃন্ময় গৃহ, 
হে সংক্ষত্র, দয়া কর, কর দয়া ৷ 91৮৯১ | 
এখানে ক্ষত্র শব্দের অর্থ বল, স্ঃক্ষতের অর্থ অতিশয় বলবান । 
বরুণ যে ক্ষত্রিয় জাতির ছিলেন না, এ কথা না বললেও চলে । 
এই বাঁসন্ঠ খাঁষই মিত্র ও বরণের উদ্দেশে বলছেন__ 
তোমরা রাজা, রক্ষক মহা যন্ত্রের, 
সন্ধূপাঁত ও ক্ষত্ৰিয়, এসো আমাদের অভিমুখে । 
হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ, 
অন্তারিক্ষ থেকে প্রেরণ কর আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি ॥ ৭'৬৪৷২ ॥ 
এখানেও ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ বলবান। মিত্র ও বরুণ তো ক্ষত্রিয় 
জাত ছলেন না, তাই বলা হয় যে বৈদিক সমাজে বিভন্ন জাঁতর বা 
বণে'র সৃষ্টি তখনও হয় নি । 
পুরুষ সন্ত ভিন্ন আর কোন স্হানে বৈশ্য শব্দের উল্লেখ পাই নি। 
তবে ক্রয় বিক্রয় ও বাঁণজে র কথা পেয়োছি। চতুর্থ মণ্ডলের ২৪ সংস্তে 
বামদের খাঁষ ইন্দু দেবতার উদ্দেশে বলছেন__ 
কেউ অল্প ধন পায় অনেক পণ্য দিয়ে, 
পরে ক্রেতার নিকটে গিয়ে চায় অবাশষ্ট মূল্য 
শবক্রয় কার নি বলে । 
অনেক দিয়েছি বলে তার অল্প মুল্য 
আতনক্রম করতে পারে না বিক্রেতা । 
সমর্থ হোক বা অসমর্থ, 
থেকে যায় বিরুয় কালের কথাই ৷৷ 5২৪1৯ ॥ 


৭৬ কী আছে বেদে 


বাঁণক শব্দের ব্যবহার আছে খগ্বেদে। পণ্চম মণ্ডলের ৪৫ সন্তে 
আঁত্র বংশীয় সদাপৃণ খাঁষ বলেছেন 
হে বন্ধুগণ, এসো আমরা পাঠ কার সেই স্তোন্র 
যা দিয়ে উদঘাঁটিত হয়োছল অপহৃত ধেনুর গোষ্ঠ, 
যা য়ে মনু জয় করেছিলেন বাঁশাশিপ্রকে, 
আর কক্ষীবান বনে গয়ে জল পেয়ে ছিলেন বাঁণকের মতো ॥৬॥। 
সেকালের বাঁণকেরা যে বাণিজ্য করতে সম্যদুযাত্রাও করত, সে কথাও 
পাওয়া যায়। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ স:ন্তে বামদেব খাঁষ বলছেন 


হে দাবা পাঁথবী দেবীদয়, 
ধনলাভেচ্ছনর ব্যান্ত যেমন স্তুতি করে সমুদ্রের 
গমনের জন্য সমুন্রের মধ্যে, 


আমরাও তেমানি স্তুঁত কার আহব্ঃধন্য দেবতার সাথে 
আভলাষত কাজ লাভের আশায় । 
সেই দেবতারা অপাবৃত করুণ দীপ্তধদাঁনর নদীদের ॥৪৷৫৫৷৬৷৷ 
কী পণ্য নিয়ে তারা কোথায় যেত সে কথা পাই ন। তবে 
উপকূলের কাছাকাছি যে দ্বীপ ছিল সে কথা জানা যায়। প্রথম মণ্ডলের 
১১৬ সুক্তে কক্ষীবান খাঁষ দেবতা অ*বাদ্য়ের উদ্দেশে বলছেন যে তুগ্র নামে 
একজন রাজার্ধ তাঁদের প্রিয় ছিলেন । তানি দীপান্তরবতাঁ শতুদের 
উপনুবে 'ষ্ট হয়ে তাঁদের জয় করবার জন্য জের পুত্র ভুজযকে নৌকায় 
সৈন্যদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর যাবার পর সে নৌকা 
ভেঙ্গে যায়। ভুজন্ম অ্বাদয়ের স্তুতি করলে তারা তাঁকে সৈন্য 
নিজেদের পোতে তুলে তিন দিন তিন রাত পরে তুগ্রের {নিকটে পে'াঁছে 
দেন। সায়ন এই কথা বলেছেন নিচের খকটির টাকায় 
শ্রয়মান মানুষ যেমন ত্যাগ করে তার ধন, 
তেমাঁন কষ্টে সনদুত্ে পাঠালেন তুগ্র 
তাঁর পুত্র ভুজ্যকে । ১১১৬৩ ॥ 
সমদত্র প্রমোদ ভ্রণণেরও দক্টান্ত আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সতে 
বাঁসষ্ঠ খাঁষ বরুণ দেব তার উদ্দেশে বলছেন 
নৌকার যখন আরোহন করেছিলাম আমি ও বরুণ, 
সন্দর ভাবে নৌকা পাঠিয়োছলাম সমুদ্রের £ধো, 
আর আমরা ছিলাম জলের উপরে গমনশীল নৌকায়, 
সুখে ক্রীড়া করেছিলাম শোভার্থে নৌকাদোলায় ॥ ৩ ॥ 
স্হল পথে দসা্তস্করের উপদ্রব যে ছল, তা জানা যায় প্রথম 
মণ্ডলের ৪২ স.ন্তে । কণ্বখাঁষ পূষা দেবতার উদ্দেশে বলছেন 
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হে পঢষা, আঘাতকারী অপহ্রণকারা ও দং্টাচারী, 
যে কেউ দেখায় আমাদের ভুল পথ, 
তাকে দূর করে দাও পথ থেকে । 
পথ থেকে দূরে তাঁডয়ে দাও 
সেই মাগ প্রাতবন্ধক তস্কর কুটিলাচারীকে ৷ ১৪২২৩ ॥ 
বস্ত্র অপহ্রণকারাঁ ত্করের কথা আছে চতুর্থ মণ্ডলের ৩৮৫ খাকে 
এবং সপ্তম মণ্ডলের ৮৬1৫ 'খাকে আছে পশহখাদক চোরের কথা । রাজা 
যে চোরের শাস্তি বধান করতেন, সে কথাও খগ্বেদে পাওয়া যায়। 
কিন্তু কী রকমের শাস্ত দিতেন তা জানা যায় না। 
সমাজে ধন বণ্টনের বৈষম্য থাকলেই দস তদ্করের উপন্ুব দেখা 
দেয়। বৈদিক সমাজে যে এই বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা খগ্বেদ থেকেই 
জানা যায়। প্রথম মণ্ডলের ৮১ সন্তে গোতম খাঁষ বলছেন__ 
যে পালনকাঃ ইন্দ্র মানুষের অন্ন দেন যজমানকে, 
তাঁন আমাদেরও প্রদান করুন সেই রুপ অন্ন । 
থে ইন্দ্র, আমাদের অন্ন দাও বিভাগ করে, 
আনরাও যেন পা. তোমার অপয প্ত ধনের একাংশ ॥ ৬ ॥ 
গোতমের এই খক থেকেই অনুমান করা যায় যে দেশের দাঁরদ্র জনগণ 
ধনবণ্টনের সাম্য চাইতেন। যারা ধনী, তারা ভয় পেতেন চোর- 
ডাকাতের । তাই ধনীর গৃহে কুকুর পোষার চল ছিল। সপ্তম মণ্ডলের 
৫6৫ সন্তে বাঁসষ্ঠ খাঁ বলছেন_ 
তোমার মাতা ঘুমোল, ঘমোল তোমার পিতা, 
কুকুর ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়ক গৃহস্বামী, 
বন্ধুরাও ঘুমোক, 
আর ঘ্মিয়ে পড়ুক চার দিকের জনগণ ৷ ৭1৫৫16 || 
গৃহপালিত কুকুর ঘন্ীময়ে থাকার অথ ই 'নরূপদ্রবে রাত কাটানো । 
বাঁসষ্ঠ তাই কুকুরকেই গৃহরক্ষক বাস্তুপাঁত বলেছেন। সে নিশ্চিন্তে 
ঘুমোলেই চোর বা পশনর উপ্রব থাকবে না, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে 
গৃহবাসী জনগণ । 

: সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে আর্ধরা গৃহ বা ইটকাঠ ?দয়ে 
অট্রালকা নির্মাণ করতে জানত না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে যে নগর 
বাবন্দর শীনর্মাণের নিদর্শন আঁবক্কৃত হয়েছে, আর্যরা সেই শবদ্যার 
সঙ্গে পারচিত ছিল- না বলেই বিশ্বাস করা হয়। তারা নাক বাস 
করত গ্রামে কুটীর নির্মাণ করে। নগরেও বাস করত, কিন্তু এই নগর 
শব্দটি এ কালের অর্থে ব্যবহৃত" হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করা হয় । 


av কী আছে বেদে 


এ ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। তার কারণ খারা যে সহস্র স্তম্ভের 
গৃহ দেখোঁছলেন, তার প্রমাণ আছে 'দ্বতায় মণ্ডলের £২ সন্তে । গৃৎসমদ 
খাঁ বলছেন__ 
শু তাশুনা রাজা িতাবরূণ উপবেশন করুন 
এই সর উৎকৃষ্ট সংস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট স্থানে ॥ ২০২1৫ || 
এই খাকাটি পড়ে অনুমান করা যায় যে স্তম্ভের উপরে অট্রালকা 
ীনর্মাণের পদ্ধাতও আয দের জানা ছিল. কিংবা তারা শিখে িয়োছল ।' 
ইট বা পাথর এবং কাঠ বা অন্য উপাদানে গৃহ শীনার্মত হত এবং গৃহ 
শন্মাণও আয দের একাট বৃত্তি ছিল বলেই £নে করা যেতে পারে । 
নগর নির্মাণের একাঁট নূতন উপাদ,নের কথা পাওয়া যায় সপ্তম 
মণ্ডলের তনাট সুক্তে। ৩৭ খকে আছে__ 
আমাদের রক্ষা কর অপারামত অয়োঁনার্মত নগর! দ্বারা ॥ 
মূলে আছে আয়সীভ অথাৎ আতশয় 'নরাপদে রাখো । সায়ন: 
আয়সাভিঃ শব্দের অর্থ বলেছেন হিরতম।ভিঃ। ১৫1১৪ খকেও এই 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । - 
তুম শতগ্ণাপরী হও মহতা অয়োনার্মতা 
আমাদের মানুদের রক্ষার জনা ৷ 
অনেক পাঁণ্ডত মনে করেন যে এই অয়ো শব্দে লোহা বোঝানো হয়েছে 
লোৌহানার্মত গৃহ বা নগর. অথাৎ গহ নিমাণে লোহার ব্যবহারও, 
ছল, বত মানে যেমন লোহার গঠাদ বা গ্রল ব্যবহার করে গৃহ সংরক্ষিত 
করা হয় কতকটা তেমাঁন করেই । 
প্রাণে আমরা মানুষের আঁত দীর্ঘ আয়র কথা পড়েছি। কিন্তু 
বৈদিক যুগে খাঁষরা শত বর্ষ আয়দ্ুর জন্য প্রার্থনা করতেন । তৃতীয় 
মণ্ডলের ৩৬ সন্তে ববামন্র খাঁ ইন্দ্র উদ্দেশে বলছেন__ 
হে মঘবন, হে খজীষা সোমাবাশিষ্ট ইন্দ্র, 
তুমি দান কর সকলের বরণীয় প্রভূত ধন, 
আমাদের জীবনের জন্য প্রদান কর শত বৎসর ॥ ৩৩৬১০ ॥ 
শুধু এখানে নয়, খগ্বেদের নানা স্হানে মানুষের আয়ুর পাঁরমাণ 
একশত বৎসর বলেই নাদ ষ্ট হয়েছে । শত বৎসর বোঝাতে শত শরৎ 
বা শত হেমন্তও বলা হয়েছে। পুরাণ পড়ে যেমন মনে হয় যে খাষরা 
সহস্রাধিক বৎসর বাঁচতেন, খণ্বেদ পড়ে তা মনে হয় না। বরধ্ষ 
মণ্ডলের ৪৮ সংস্তে দেখা যায় যে বৃহস্পাঁতর পুত্র শংযু খাঁষ বলছেন 
হে আঁ, তুম গৃহপাত সমস্ত মন,ষ্যলোকের, 
হে বরুশতম আঁগ্ন, তোমাকে আম প্রজনালত করছি 
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শত হেমন্ত, আমাকে রক্ষা কর শত পাপ থেকে । 
তোমার স্তোতৃবগ কে যারা ধন দেয়, রক্ষা কর তাদেরও ॥৮॥ 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই খাঁষর বয়স শত বৎসর । 
এই প্রসঙ্গেই জানা দরকার যে সমাজে কাদের খাঁষ বলা হত। পণ্চম 
মণ্ডলের ৬১ সূত্ত থেকে জানা যায় যে আন্র বংশীয় খাষ অচ নানার 
পত্র দভের পুত্র রাজা বথবাঁতর কন্যার সঙ্গে নিজের পত্র শ্যাবাশ্বের 
বিবাহ দিতে চেয়োছলেন। রাজা রাজী হলেও তাঁর মাহী অসম্মত 
হন কারণ রাজকন্যা কোন খাঁষকে {ববাহ করতে আগ্রহী । এই 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকেই বোঝা যায় যে খাঁষর পাত্র খাঁষ হতেন না। 
বেদের মন্ত দ্ুম্টাকেই খাঁষ বলা হত এবং এই খাঁষদের সঙ্গে রাজকন্যাদের 
বিবাহ হত সসম্মানে। ধরে নেওয়া ঠেতে পারে যে রাজা এবং খাঁষর 
জীবনযাত্ায় এমন পাথক্য ছিল না যে বিবাহের পর রাজকন্যাদের খর্ব 
বোঁশ কণ স্বীকার করতে হত। রাজকন্যারা এমন জীবনযাতায় অভ্যস্ত 
হতেন না যে খাঁষর আশ্রমে এসে তাঁরা দুঃখে কাল কাটাতেন। 
আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, সেট হল যে বৈদিক সমাজে কোন 
বর্ণের বিচার ছিল না। কোন শাক্তনান পুরুষ প্রজা পালন করতেন 
বলেই রাজা. বেদের মন্ত্র দুষ্টা বা মন্ত রচাঁয়তা হলেই খাঁষ। তা না হলে 
কোন সাধারণ বাঁত্ত অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। 
আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজের ধন ও গোধন রক্ষার জন্য খাঁষদের অনেক 
সময়ে যুদ্ধ করতে হত বলে তারা সর্বদাই বীর পুত্র কামনা করতেন । 
পণ্চম মণ্ডলের ২৩ সন্তে আতর অপত্য দশ্যস্ন খাঁষ আগনর নিকটে প্রার্থনা 
করছেন-__ 
হে আঁণ্ন, দয়মনকে তুমি দাও চক্রাবজয়ী পদত, 
যে গৌরব লাভ করবে যুদ্ধে 
সবাইকে পরাজিত করে তার পরাক্রমে ৷ ১। 
হে পরাক্রান্ত অগ্নি, তুমি সত্যস্বরপ ও অদ্ভুত, 
গোদাতা ও অন্নদাতা তুমি সকলের । 
আমাকে তুমি দাও এমন একটি পনর 
যে পরাজয়ে সমর্থ হবে শের সৈন্য ॥ &৷২৩৷২ ৷ 
যাঁরা যজ্ঞ করতেন, তাঁদের সবাইকে খাঁষ বলা হত না। যজ্ঞের বভিন্ 
নাম ছল । পথম মণ্ডলের ৩৬ সুক্তে ঘোর পনর কা খায় জান দেবতার 
উদ্দেশে বলছেন__ 
যজমানেরা এই রুপে উপাসনা করেন নমস্কার করে 7 
সেই স্বয়ং দীপ্তিমান আঁগ্নকে, ১৫], 


৮০ {ক আছে বেদে 


হোন্রদের দ্বারা আঁগ্নকে প্রদীপ্ত করে 
শন: বাঁজগীষু মানুষেরা ॥ ১৩৬ ৭ ॥ 
যারা হোন্র, সে সম্বন্ধে সায়ন বলেছেন যে যজ্ঞে সাতাশজন খাঁত্বক 
বা পুরোহত থাকেন। যান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তান জমান, 
যান মন্ত্রপাঠ করেন তান হোতা, যান মন্ত্র গান করেন তান উদগাতা, 
বান হব্য প্রস্তুত করেন তান পোতা, খান হব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন 
তান নেজ্টা, খাঁন সমুদায় তত্তদাবধান করেন তান ব্রহ্মা এবং যান 
দ্বার রক্ষা করেন তানি রক্ষ ৷ 
দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ সুক্তে গৃৎসমদ খাঁষ অগ্নির উদ্দেশে বলছেন 
হে অগ্নি, হোতার কর্ম ও পোতার কর্ম তোমারই, 
তোমারই কর্ম খাঁত্বকের ও নেষ্টার। 
তুমি অগ্নীয্ন, যজ্ঞ কামনা কর বলে প্রশস্তাও তুমি 
তুমি অধদব ব্ৰহ্মা নামের খাত্বক. 
তুমি গৃহপাঁত আমাদের গৃহে ॥২।১৷২ ॥ 
একটা সময় ছিল' যখন খাঁষরা [নিজের গৃহে যজ্ঞ করতেন সস্শক। 
তারপর ধনশালী ব্যান্তরাও যখন যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা 
আঁভাঁহত হলেন যজমান নামে এবং যজ্ঞের জন্য পুরোহিত নযঢুন্ত হতে 
লাগলেন। 'বাঁভন্ন কারের জন্য তাদেরই শবাঁভন্ন নামে আঁভাহত করা 
হত। কালক্রমে এই যজ্ঞ একাট জাঁটল ব্যাপারে পাঁরণত হল এবং 
পুরোহিতের কার্যও একটি বৃত্তিতে পাঁরণত হল । রাজা ও ধনবানেরা 
প্রচুর দান করতেন এই পুরোখ্তদের । অজ্টম মণ্ডলের ৫ সন্তে কণ্ব 
গোন্র বরহ্মাতাথ খাঁষ বলছেন__ 
হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা জান আঁভনব সম্ভজনীয় ধন । 
এও জান যে চোঁদ বংশীয় কশু রাজা 'দয়োছিলেন, 
শত উদ্ট্র ও দশ সহস্ৰ গোধন ॥ ৮16৩৭ ॥ 
বোদিক যুগে যে সব পশু পালিত হত, তাদের মধ্যে গর, মহ 2 
অশ্বই প্রধান । তবে খগ্বেদের স্হানে স্হানে এই রকম ভাবে উ 
গজেরও উল্লেখ দেখা যায়। 
এই ভাবেই অষ্টম মণ্ডলের ৪৬ সন্তে অণ্ব প্র বশ খাঁষ প্থশ্রবার 
পর না দান স্তুতি করেছেন চারটি খকে। খাঁষ বলছেন 
যে'ধন গ্রহণ করেছেন অশ্বের পত্র বশ 
প্রাতঃ কালে কন্যার পাত্র পৃথশ্রবা রাজার ?নকটে, 
সে আসুক যে গ্রহণ করেছে দেবশুন্য মনুষ্য পুর্ণ ধন)! ২১ ৷ 
আম লাভ করেছি বাট হাজার অধুতঅপুক কুঁড়ি, উদ্টর 
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লাভ করোছ দশ শত কৃষ্ণ বর্ণ বড়বা, 
দশ সহস্র শভ্রবর্ণ গো লাভ করোছ তন স্হানে ॥ ২২ ॥ 
রথনোমি প্রবা ৮ত করছে দশাঁট কৃবর্ণ অশ্ব, 
অত্যন্ত বেগবান ও বলবান মন্হনকারী তারা ॥ ২৩ ॥ 
এই উৎকৃষ্ট দান কানীন পত্র পৃথশ্রবার, 
1তাঁন দিয়েছেন হিরশ্চয় রথ । 
আতশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ তান, 
{তান করেছেন অতন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্ত ৷ ৮1৪৬২৪ ॥ 
এই দান সনুতিতে আরও দেখা যাচ্ছে যে কুমারী কন্যার পণ সমাজে 
কানীন বলে চাঁহৃত হতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা অশ্রদ্ধার পাত্র হতেন না। 
যাঁরা রাজা বা কোন ধনী যজমানের জন্য যজ্ঞ করতেন, তাঁরাই এই 
& বাভন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হত। খগ্বেদের 
প্রথম মণ্ডলে একটি অধ্বহজ্ঞের বণনা আছে। আর্যরা এ দেশে এসে 
সিন্ধু নদাঁর তীরে প্রথম উপানবেশ স্হাপন করবার পর যে অশ্ব যজ্ঞ 
করোঁছলেন, দ'ঁঘ তমা খাঁষ তার একটি সন্দর বর্ণনা দিয়েছেন প্রথম 
মণ্ডলের ১৬২ সূক্তে । পরবতী কালে বেদের এই অশ্ব যজ্ঞ রূপান্তারিত 
ও বাঁধ তাবয়ব হয়ে ভারতবর্ষের রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়। মহাভারতে 
এর বণনা আছে । এই সমন্তের পণ্টম থকে কয়েকজন খাঁত্বকের কাজের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। হোতা দেবতাদের আহদান করেন, অধবর্ধ যজ্ঞের 
নেতা, আবয়া হব্য দান করেন, অগ্নিমিন্ধ আঁগ্ন প্রজনীলত করেন, গ্রাব- 
গ্রাভ পাথর দিয়ে সোম ছে'চে রস বার করেন, শংস্তা নিয়ম অনুসারে 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞ কার্যের প্রধান সম্পাদন 
কারী । এই যজ্ঞ ধর্মের অনুষ্ঠান ছিল না সামাজিক উৎসব, তা আমাদের 
1নজেদেরই শবচার করে দেখতে হবে । 
দীর্ঘতমা অশ্ব দেবতার উদ্দেশে ৃরষ্টুপ ও জগতা ছন্দে বলছেন__ 
যজ্ঞে আমরা কীর্তন করছি 
দেবজাত দ্ুতগাঁত অশ্বের বীর কর্ম ৷ 
আমাদের যেন নিন্দা না করেন 
গমৰ বরুণ বায়ু ইন্দু খ্ভুক্ষা ও মরুৎগণ Su 
উৎসগে'র জন্য খাত্বকরা ধরে ননয়ে যাচ্ছেন ছাগ 
সুন্দর স্বর্ণাভরণে [ভূষিত অশ্বের সম্মধথে । 
নবাবধ বর্ণের ছাগ সেই 'দকে যাচ্ছে শব্দ করে, 
এরা ‘প্রিয় অন্ন হোক ইন্দ্র ও পূষার ॥ ২ ॥ 
পূষারই ভাগে পড়ে সকল দেবতার উপযযস্ত ছাগ, 


সব পেতেন । 


বেদ 


কী আছে বেদে 


দ্ুতগাঁত অশ্বের সাথে সম্মুখে আনা হচ্ছে একে । 

অশ্বের সাথে এ অজ থেকে পুরোডাশ তোর করুণ ত্বষ্টা 
দেবতাদের সুভোজনের জন্য ॥ ৩॥। I 
খাঁত্বকরা যখন প্রাত খতুতে তিনবার 'নয়ে যান আঁগ্নর নিকটে 
দেবতাদের লভ্য হ'বর্যোগ্য অন্বকে, 

সে সময়ে অগ্রে গমন করে পূষার প্রথম ভাগের ছাগ 

প্রচার করে দেবতাদের যজ্ঞের কথা ৷৷ ৪ ॥ 

হোতা অধনয্য আবয়া আগ্নামন্ধ 

গ্রাবগ্রাভ শংস্তা ও মেধাবা ব্রহ্মা, 

এরা সকলে পাঁরপূর্ণ করুন নদীসকল 

প্রাসদ্ধ অলঙ্কৃত ও সুন্দর যজ্ঞ দিয়ে ॥ €& ॥। 

যারা যূপবৃক্ষ ছেদন করে ও তা বহন করে যারা, 

আর যারা যষাল তোর করে অশ্ব যুপের জন্য, 

যারা সংগ্রহ করে অ্বের জন্য পাকপান্র, 

আমাদের সঙ্কল্পই যেন হয় তাদেরও সঙ্কল্প ॥ ৬ ॥ 
আমার মনোরথ সিদ্ধ হোক আপাঁনই, 

দেবতাদের আশা পূরণের জন্য আসক মনোহর পৃজ্ঠের অশ্ব ৷ 
আমরা তাকে উত্তমরূপে বন্ধন করব তাঁদের পরাম্টর জন্য, 
আনান্দত হোন মেধাবী খাত্বকগণ ॥ ৭ ॥ 

অশ্বের গ্রীবা ও পদ বদ্ধ হয় যে রঙ্জ; দ্বারা, 

আর যে রঙ্জ; বদ্ধ থাকে তার মস্তকে, 

তার মুখে নিক্ষেপ করা হয় যে ঘাস, 

সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ৮ ॥ 

মাঁক্ষকা ভক্ষণ করে অশ্বের যে অপক্ক মাংস, 

ছেদন ও পাঁরস্কারের সময়ে যা ?লগ্ত হয় অস্দে, 

ছেদকের দুই হাতে ও নখে যা থাকে লিপ্ত হয়ে, 

সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ৯ ॥ 

বার হয়ে যায় উদরের যে অজার্ণ তৃণ, 

লেশশান্র থাকে যে অপক্ক মাংসের, 

তা নির্দোষ করুন ছেদনকর্তা, 

পাক কর্ন পাঁবত্র মাংস দেবতাদের উপযোগ’ করে ৷৷ ১০ ॥ 
হে অশ্ব, যে রস বার হয় তোমাকে পাক করবার সময়, 
আর যে অংশ আবদ্ধ হয়ে থাকে শুলে, 
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তা যেন ভুগতে না পড়ে ও মীশ্রত হয় তৃণের সঙ্গে । 
সমস্তই যেন প্রদান করা হয় লালায়িত দেবতাদের ॥ ১১ ॥ 
যারা দেখে অশ্বের পাক চাঁরাঁদক থেকে, 

বলে, মনোহর হয়েছে গন্ধ, নামাও এবার, 

আর যারা অপেক্ষা করে মাংস ভিক্ষার জন্য, 

তাদের সঙ্কল্প হোক আমাদেরই জঙ্কলপ | ১২ ॥ 

যে কান্ঠদণ্ড ভাণ্ডে দেয় মাংস পাক পরীক্ষার জন্য, 

যে পাত্রে রস রক্ষা হয় ও আচ্ছাদন হয় উষ্ণতা রক্ষায়, 

যে বেতস শাখায় চাহুত হয় অবয়র ও ছ্ারকা, 

এরা সকলেই প্রস্তুত করছে অশ্বের মাংস ॥ ১৩ ॥ 

যে স্হানে অশ্ব গয়োছল ও করোঁছল উপনিবেশ, 

যে স্হানে লুণ্ঠন করেঁছল ও পদবদ্ধ হয়োঁছল যা দদয়ে , 
সে যা পান করোছিল ও আহার করেছিল যে ঘাস, 

সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ১৪ ॥ 

হে অম্বগণ, ধুম গন্ধী অগ্নি যেন না পারে শব্দ করাতে, 
প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চালত না হয় অগ্নির সংযোগে, 
দেবগণ গ্রহণ করুন সম্মুখে প্রদত্ত যজ্ঞের আভিপ্রেত 
হোমের জন্য আনীত বষট.কারে শোভিত অ*বকে ॥ ১৫ ॥ 
যে বস্রে আচ্ছাঁদত করা হয় অশ্বকেঃ 

তাকে প্রদান করা হয় যে হিরণ্ময় আভরণ, 

যা দিয়ে বন্ধন করা যায় তার মস্তক ও চরণ, 

সবই দেবতাদের "প্রয়, তাঁদেরই প্রদান করছেন খাত্বকগণ 1১৬) 
হে অশ্ব, তুমি সবলে নাসাধদান করে গমনে বিরত হলে 
যে ব্যথা পেয়েছিলে কশাঘাতে ও পার্দেশে পদাঘাতে, 
মন্ত দিয়ে আহুতি প্রদান কার তোমার সেই সমস্ত ব্যথা, 
যেমন করে স্রক দিয়ে হব্য প্রদত্ত হয় যজ্ঞে | ১৭ | 

দেব বন্ধ অশ্বের বক্র পাশ্বাস্ছি চেশীত্রিশটিঃ 

তা ছেদনের জন্য গমন করছে খড়া । 

হে অম্বছেদক, দেখ যেন ছন্ন ভিন্ন না হয় অন্য অঙ্গ 

শব্দ করে দেখে দেখে ছেদন কর পর্বে পর্বে ॥ ১৮॥ 
তেজপহ্ঞ্জ অশ্বের একমাত্র বনাশকর্তা খু, 

তাকে ধারণ করে দুজন । 

হে অশ্ব, যথাকালে কর্তন কাঁর তোমার যে সব অবয়ব 
তা আঁদ্নতে প্রদান করি পিডাকারে ॥ ১৯॥ 


৮৪ কী আছে বেদে 


হে অশ্ব, দেবতাদের নিকটে যাবার সময় 

যেন রেশ না দেয় তোমার 'প্রয় দেহ, 

খড়া যেন বেশিক্ষণ না থাকে তোমার অঙ্গে, 

মাংসলোল-প অনভিজ্ঞ ছেদক যেন তার অস্ত্র দিয়ে 

যেন বৃথা ছন্ন না করে তোমার অঙ্গ ॥ ২০ ॥ 

হে অশ্ব, মরছ না তুমি, তোমাকে হংসা করছে না লোকে, 

তুম যাচ্ছ দেবতাদের নিকটে উত্তম পদে । 

তোমার রথ বইবে ইন্দ্র ও মরতের বাহন হর ও পৃষত, 

রাসভের বদলে রথে যুন্ত হবে দ্ুত গাঁত অশ্ব ॥ ২১ ॥ 

এই অশ্ব আমাদের প্রদান করুন জগৎ পোষক ধন, 

প্রদান করুন পুর ও অপত্য । 

পাপ থেকে বিরত করুক এই তেজস্বী অশ্ব, 

হবিভূঁতি অশ্ব আমাদের প্রদান করুক শারশীরিক বল ৷৷ ২২ । 

উপরে সম্পূর্ণ সক্তাটর অনুবাদ দেওয়া হল ৷ মনে হচ্ছে যে এই 
অ*ববজ্ঞ যেন কোন উৎসবে ভোজের ব্যাপার । অশ্ব বল থেকে আরম্ভ 
করে তার মাংস কেটে দুভাবে রন্ধন করা হত। ভাণ্ডে গাংস [সিদ্ধ করা 
হত এবং তা সসিদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা হত কাঠি দিয়ে পরপক্ষা 
করে। শুলে বদ্ধ করেও পাক করা হত--শিক কাবাব বা রোস্ট: 
সন্দেহ হয় যে নূতন জায়গায় উপাঁনবেশ স্হাপনের জন্য অশ্বের ব্যবহার 
ছিল এবং অশ্বকে অনুসরণ করে সেই উপানবেশ স্হাপন করা হত৷ 
অশ্ব যজ্ঞ বোধ হয় উপাঁনবেশ স্হাপনেরই উৎসব । এই উৎসবে দেবতাদের 
আহ্বান করা হয়। এট একটি প্রাচীন প্রথা বলে মনে হয় । দীর্ঘ দিন 
পূর্বে দেবতা জাতির বাস ছল ইলাবৃত বর্ষ অর্থাৎ বর্তমান ভারতের 
উত্তরে পামির অণ্চলে। তাঁরাই বোধ হয় যজ্ঞ নামে কোন সামাজিক 
উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন এবং এই জন্যই পরব্তাঁ কালে তাঁদের স্মরণ 
করা হত। বোঝা যাচ্ছে যে অশ্বের মাংস দেবতাদের খুব 'প্রয় ছিল 
এবং এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে এই সন্ত রচনার সময়ও এই মাংস 
জনসাধারণের কাছে পরম উপাদেয় ছিল । 
এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বৈদিক যুগে গর; ও মহিষের ম্যংসও 

খাওয়া হত। অনেক সন্তে যজ্ঞে গো মাংস আহত দেবারও উল্লেখ 
আছে! কয়েকাট উদাহরণ ?দাচ্ছি। বচ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সক্তে ভরদ্বাজ 
খাঁ ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন 

হে ইন্দ্র, মরত্রা সম্প্রীতভাজন হয়ে 

তোমাকে বাধ ত করেন, স্তোন্র দিয়ে । 
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তোমার জন্য শত মাঁহষ পাক করন পূষা ও 'বষ্ণ, 
তনাঁট নদ! প্রবাহিত হোক মদকর শৱুনাশক সোমে পূর্ণ 
1 ৬1১৭।১১ ॥ 
অর্থাৎ এমন একাঁট উৎসব হোক যেখানে শত মাঁহষ পাক হবে এবং 
1তনাট নদ বয়ে যাবে সোমরসের । 
দশম মণ্ডলে রেণ; খাঁষ ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন__ 
হে ইন্দ্র, যে অস্ব্ে বিদীর্ণ করলে পাপাত্মা রাক্ষসকে, 
কোথায় রইল তোমার সেই নিক্ষেপের অস্ত ? 
গাভীরা যেমন হত হয় গোহত্যার স্হানে, 
তেমন তোমার অস্তে নিহত হয়ে শয়ন করে পাঁথবীতে 
বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসেরা ॥ ১৮৷৮৯৷১৪ ॥ 
এই খক দেখেই বলা হয় যে গোহত্যা সেকালে বিশেষরুপে প্রচলিত 
না থাকলে গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্হান নিাদল্ট থাকা সম্ভব হত না। 
দশম মণ্ডলের ৮৬ স:ক্তেও খাঁষরা বলছেন__ 
হে বৃষাকাঁপবাঁণতা, ধনশালিনী তুমি, 
সংপ্ত্রা ও সুন্দরী পুুতবধ আমার, 
ইন্দ্র ভক্ষন করুন তোমার বৃষদের, 
আত চমৎকার সুখকর হোমদ্রুব্যও ॥ ১৩ ॥ 
আমার জন্য পাক করে দাও পনর কুঁড়াট বৃষ, 
তা খেয়ে শরীর স্হূল কার আমি ৷ 
পূর্ণ হোক আমার উদরের দুই পার্্ব 
সবার শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ॥ ১০1৮৬।১৭ ॥ 
সেকালে বোধহয় একাটি গল্প প্রচালত ছিল যে ব্ষাকাঁপ নামে ইন্দ্রের 
কোন 'প্রিয পান ইন্ট্রেরই প্রাপ্য যজ্ঞ সামগ্রী নষ্ট করোছল এবং যজমান ও 
ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়োছিলেন। এই খক দি বৃযাকাঁপর বাঁণতার 
উদ্দেশে রচিত এবং এতেও বৃষ ভক্ষণের কথা আছে। 
দশম মণ্ডলের ২৭ সংক্তে বস:ক্র খাঁষ ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে বলছেন_ 
যারা অনুষ্ঠান করে না দৈব কর্মের, 
স্ফীত হয় শুধু নিজের উদর পুরণ করে, 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই যখন আমি, 
তখন, হে ইন্দ্র, পরোহ তদের সঙ্গে পাক কাঁর একক্রে 
স্হুলকায় বৃষ এবং তোমারই জন্য প্রস্তুত কাঁর সোমরস 
পণ্চদশ [তিথির প্রত্যেক তাঁথতে ৷ ১০৷২৭৷২ ॥ 
যজ্ঞে গোমাংস যে আঁগ্নতে আহত দেওয়াও হত, তারও স্পম্ট উল্লেখ 


৮৬ ক আছে বেদে 


আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৬ সন্তে ভরদ্বাজ খাঁষ আগ্ন দেবতার উদ্দেশে 
বলছেন-__ 

হে আঁগ্ন, হৃদয় দিয়ে আমরা তোমাকে 

হব্য প্রদান করছি সংস্কৃত খক:, 

বলশালী বৃষভ ও ধেনুরাও তোমার নিকট 

হব্য হোক পূর্বোন্ত রূপে ॥ ৬1১৬।৪৭ ॥ 

শব্ধ মাংস নয়, সোমরস না হলে যজ্ঞ হতনা। মাংসের সঙ্গে 

সেোমপান করা হত অবাধে । খারা যে সোমরসের ভন্ত ?ছলেন, তা 
নবম মণ্ডলের সমস্ত সংন্তেই প্রকাশ করেছেন। ৬৭ সক্তে ভরদ্বাজ, 
কশ্যপ, গৌতম, আন্র, ব*বামন্ত্, জমদা্নি, বাসম্ঠ ও পাঁবত্র এই কয়েকজন 
খাঁষ পৰমান সোম ও আঁগন দেবতার উদ্দেশে বলছেন 

হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি দান কর আনন্দ, 

বলশালী তুমি, ধারারূপে ক্ষারত হও এই যজ্ঞে 

ধন বিতরণ করতে করতে ॥ ১॥। 

নিষ্পাঁড়ত হয়ে তুমি আনন্দিত ও উন্মত্ত কর মানুষকে, 

পাঁণ্ডত ও ধনদানকর্তা তুম, হে সোম, 

ইন্দ্রের আহার হয়ে তাকে আখ্াদত কর তুমি ॥ ২॥ 

তুমি ধারণ কর উত্তম জ।ঙ্জনল্যমান তেজ 

প্রস্তরে নিষ্পীড়ত হয়ে ॥ ৩ ॥ 

হাঁরৎ বর্ণ সোমরস নিষ্পীড়ত হয়ে প্রস্তরে 

নির্গত হচ্ছে মেষ লোমের মধ্য দিয়ে । 

যেন অন্ন অন্ন শব্দ করছে এই রূপ ॥ ৪ ॥ 

হে সোমরস, তুম যাঁদ নির্গত হও মেষলোমের মধ্য দিয়ে, 

তাহলে লাভ হয় সম্পাত্ত, খাদ্য, বলবার্য ও গোধন ॥ ৫ | 

হে সোমরস, আমাদের তুমি এনে দাও সম্পান্ত, 

শত শত গোধন ও সহস্র ঘোটক ॥ ৬ ॥ 

এই সোমরস শাপ্র বিগ ত হয়ে মেষলোমের মধ্য দিয়ে 

ব্যপ্ত হল ইন্দ্রের সর্ব শরারে প্রবেশ করে মূহুগৃহি॥॥ এ ॥ 

সব শ্রেষ্ত পদার্থ এই সোমরস 

নি্পটাড়ত করেছিলেন ইন্দ্রের জন্য আমাদেরই পর্ব পুরন । 

জে ক্রিয়াতৎপর বলে ক্ষারত হয় তারই জন্য ॥ ৮ ॥ 

এই যে সোম, ইনি কর্ম তৎপর করেন সকলকে, 

আঁত মধুর রস প্রদান করেন ক্ষারত হয়ে ৷ 
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তান চাঁলত হচ্ছেন অঙ্গল দ্বারা, 

বচন রচনা দ্বারা হচ্ছে তাঁর গুণগান ॥ ৯ ॥ 

যে পৃষা গমন করেন ছাগ বাংনে, 

তান যেন রক্ষা করেন আমাদের যাত্রা কালে । 

আমরা যেন সমৃত্রী নারী লাভ কাঁর তার প্রসাদে ॥ ১০ ॥ 
এই সোমরস ক্ষারত হচ্ছে ঘৃতের মতো মধর মতো 
কপদা নামে দেবতার উদ্দেশে । 

আমরা যেন লাভ কাঁর বহু সংখ্যক সুশ্রী নারী ॥ ১১ ॥ 
হে তেজপুঞ্, তোমার জন্য নিষ্পীড়ত হয়ে 

এই সোমরস ক্ষারত হচ্ছে ঘৃতের মতো নির্মল ভাবে । 
আমরা যেন লাভ কাঁর বহ সংখ্যক সন্ত্রী নারী ॥ ১২॥ 
হে সোম, তুমি উত্তেজিত কর কাঁবদের রচনা । 

প্রার্থনা কাঁর, তুমি ক্ষীরত হও ধারা রুপে । 

দেবতাদের জন্য তুমি স্হাপন করে থাক রত্ন ॥ ১৩ ॥ 
শ্যেন পক্ষী যেমন প্রবেশ করে সুন্দর কুলায়ে, 

সোমরস তেমনি সশব্দে প্রবেশ করছে কলসে ৷৷ ১৪ 

হে সোম, তোমার নিপীড়িত রস আছে কলসের মধ্যে । 
তা সর্বত্র গতায়াত করছে শ্যেন পক্ষীর মতো ৷৷ ১৫ | 
হে সোম, তোমার মতো মধ্নুর বস্তু নেই কিছুই, 

তুমি ক্ষারত হও ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ॥ ১৬ ॥ 
এই সোমরস প্রস্তুত হয়েছে দেবতাদের উদ্দেশে, 

এরা রথের মতো হরণ করে আনে {বিপক্ষের সম্পত্তি ॥ ১৭ ॥ 
আর *কছু নেই সোমরসের মতো আনন্দকর পদার্থ, 
প্রস্তুত হবার সময়ে শব্দ করতে লাগল তারা ॥ ১৮॥ 
এই সোমরস নিষ্পীড়ত হয়েছে প্রসতরে, 

গুণগান করা হয়েছে এর, যাচ্ছে পাঁবত্রের উপর ॥ ১৯ ॥ 
এই যে সোম ি্পীড়িত হয়েছেন, গঃণগান করা হচ্ছে এরই, 
ইনি হনন করেন রাক্ষসদের, 

এখন পাঁবতকে আতন্রম করে যাচ্ছেন মেষলোমে ॥ ২০ ॥ 
হে ক্ষরণশীল সোম, নষ্ট কর তুমি 

আমার দুর ও নিকটের সমস্ত ভয় ॥ ২১ ॥ 

পাঁবৱের মধ্য দিয়ে ক্ষারত হয়ে পাঁবত্র করুন আমাদের 
সেই বিশবানরাক্ষণকারী সোমরস, 

পাবন্র করাই তো তাঁর স্বভাব ॥ ২২ ॥ 


০০ 


রাখা হত। যজ্ছে বব 


এই সস্তা মনোযোগ সহকারে 


|| 


কাঁ আছে বেদে 


হে অগ্নি, সে পাঁবত্র গুণ আছে তোমার শিখায়, 
তাই দিয়ে পবিত্র কর আমাদের দেহ ॥ ২৩ ॥ 
হে অগ্নি, তোমার শিখা দিয়ে পাব কর আমাদের, 
পাঁবত্র কর সোমরস 'নিষ্পীড়ন করে ॥ ২০ ॥ 
হে দেব সাঁবতা, শোধন কর আমার সর্ব ভাগ 
পাঁবত্ৰ ও সোম নিষ্পীড়ন এই উভয়ের দ্বারা ।য ২৫ ॥ 
হে সোম. তুমিই সাবতা, আঁণ্নও তুমিই, 
পাঁবত্র কর তোমার এই তন বিপুল ও কাষক্ষম মা্তিতে ॥২৬। 
আমাকে পাবত্র করুন দেবতারা, 
বস*গণ তাদের পাঁবন্র করুন নিজ কাজে । 
হে অশেষ দেবতা, পাঁবন্র কর আমাকে, 
হে অগ্নি, আমাকে তুম কর শোধন ॥ ২৭ 
হে সোম, তুমি প্রবহমান হও সকল ধারা সহকারে, 
আমাদের আপ্যায়িত কর বিশেষ রুপে, 
তুমিই সবাশ্রেষ্ঠ আহার দেবতাদের ॥ ২৮ ॥ 
যে সোমরস সকলের প্রাঁতর পান, 
শব্দ করতে থাকেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে, 
যাকে বার্ধত করতে হয় আহ্দাত দ্বারা, 
আমরা তারই নিকটে আসাঁছ নঃস্কার করতে করতে ॥ ২৯ ॥ 
যাতে নষ্ট হয় বিপক্ষের সবস্হান আক্রমণকারাঁ কুঠার, 
হে দেব সোম, তুমি ক্ষারত হও সেই রুপে, 
সংহার কর সেই পণড়াদায়ক শতুকে ॥৷ ৩০ ॥ 
যারা অধ্যায়ন করেন খাঁষদের রসশালনন রচনায় 
পবমান সোমের এই সব শ্লোক, 
তারা আহার করেন সব প্রকার পাবিত্র খাদ্য, 
যা আহার করেছেন বায়ু ॥ ৩১॥ 
অধ্যয়ন করেন খাষিদের রসময়ী রচনা, 
পবমান সোম বিষয়ক এই সব শ্লোক, 
সরস্বতী তাকে দোহন করে দেন 
ঘৃত দুগ্ধ ও সুমধুর জল। ৯ ৩৭৩২ ॥ 


যুগের সমস্ত বিখ্যাত খাঁধরাই সোমরসের প্রশং 
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দৈহিক শান্ত বৃদ্ধি হত এবং মানুষকে আনান্দত ও উন্মত্ত করত। তারা 
প্রার্থনা জানাত সশ্রী নারী লাভের জন্য । শদধ্ যজ্ঞে নয়, শদাঁড়খানায় 
সঢরাপানের চলও ছল। প্রথম মণ্ডলের ১৯১ সন্তে অগস্ত্য খাঁষবলছেন-__ 
শৌণ্ডকের গৃহে চর্মময় সুরাপানের ন্যায় 
আম বিষ নিক্ষেপ করাছি সূর্ধমণ্ডলে ৷ ১১৯১।১০ ॥ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমাজে তখন ব্যাভচারণী 
কূলটা ও সাধারণী অর্থাৎ বারাঙ্গনা বা পণ্যা নারও ছিল। ব্যাভচারণী 
নারীর উল্লেখ করা হয়েছে ২২৯1১, 8৫16, ১৩/৩০।৯, ১০1৪০৬ প্রভ়ীত 
খকে। সপ্তম মণ্ডলে বাঁসিষ্ঠ খাঁষ উষা দেবতার উদ্দেশে বলছেন__ 
হে উষা. যে সব জে ত প্রকাশ হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে? 
তাদের গুণে তাঁম কুলটার মতো না হয়ে পাঁরদজ্ট হও 
পাঁত সমীপগাঁমনী রমণীর মতো '। 2৭৬৩ | 
প্রথম মণ্ডলের ১৬৭ সন্তে অগস্তা খাঁষ বলছেন__ 
[বদতের সাথে শাশ্রত হচ্ছে শুভ্রবর্ণ আভগমনশীল মর ৎগণ, 
সাধারণ! স্ত্রীর মতো আলিজনপরায়ণ ৷ ১৷১৬৭৷৪ ৷ 
মূলে সাধারণা শব্দটিই বাবহত হয়েছে। এর থেকেই মনে হয় 
যে সেকালে বারাঙ্গনাকেই সাধারণী বলা হত । 
দন্ত বা অক্ষক্রীড়ায় মানুষের আসন্ত ছিল অপাঁরসীম। চিত্ত 
দবনোদনের জনাই এই অক্ষ বা পাশা খেলার চল হয়োছল, কিন্তু পরে 
তা একাঁট ভয়ঙ্কর অকল্যাণকর সামাঁজক বাসনে পাঁরণত হয়োছল। 
পাশা খেলার জন্য একটি সভা থাকত । খেলা হত [তগ্পান্নাট ঘাট 
নয়ে। বিধবা স্বীলোকও এই সব সভার সঙ্গে যুক্ত থাকত ধনার্জনের 
লোভে। প্রথম মণ্ডলের ১২৭ স:স্তে কক্ষীবাণ খাঁষ বলছেন 
ভাতৃ রাঁহতা নারী যেমন প:রষের {নকটে আসে আভম্খী হয়ে, 
গত ভর্তৃকা যেমন গৃহে আরোহণ করে ধন লাভের জন্য, 
উষাও করেন তাই। 
পাঁত আঁভলাষণন জায়া যেমন স্মিত হাসেন সংবেশা হয়ে, 
উষাও করেন তাই ৷ ১১২০৭ ॥ 
মূলে যে গর্তা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ গৃহ । কিন্তু নিরক্ত 
অনুসারে গর্তার অর্থ দত ক্রীড়ার স্হান। এই খক থেকেই জানা যায় 
যে পাঁতিহণণা নারী দূত ক্রীড়ার দ্বারা অর্থলাভ করত । পাশা খেলে, 
না খেলা পাঁরচালনা করে, অথবা দত ক্রীড়ার গৃহে অন্য কোন উপায়ে, 
তা বলা যায় না। তবে বোঝা যায় যে সমাজে এসব এমন ভীষণ আকার 
ধারণ করেছিল যে দশম মণ্ডলে কবষ খাঁষ অক্ষ ও দণ্যতকার দেবতার 


৯০ কী আছে বেদে 


উদ্দেশে তিষ্টুপ ও জগতাঁ ছন্দে একট সম্পূর্ণ সন্ত রচনা করে সেই 
অবস্হার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেছেন । খাঁষ বলছেন 

বড় বড় পাশাগাল যখন ইতস্তত সণ্টালত হয় ছকের উপর, 

বড় আনন্দ হয় আমার তাই দেখে । 

যে চমৎকার সোমলতা জন্মে মুজবান পর্বতে, 

তার রস পান করতে যেমন প্রীত জন্মে, 

আমার কাছে তেমনি প্রীতকর সেই বিভীত কাঠের অক্ষ, 

আমাকে তা উৎসাহিত করে ঠিক তেমাঁন করে ॥ ১॥ 

কখনও আমার প্রাঁত প্রদর্শন করে নি রাগ 

আমার এই রূপবতী পত্নী, 

কখনও লাঁত্জত হয় দন আমার নিকটে, 

বিশেষ সেবা শমশ্রুষা করেছে আমার ও বন্ধুবর্গের, 

কিন্তু আমি তাগ করলাম সেই অন্দরাগণী ভার্যাকে 

কেবল মান্র পাশারই অনুরোধে ॥ ২।। 

যে পাশা খেলে, তার উপর বিরন্ত তার *বশ্রু, 

তাকে তাাগ করে তার ম্ত্রা। 


বাচঞা করলে কারও কাছে, দেবার লোক নেই কেউ। 
কেউ যেমন বৃদ্ধ ঘোটক ক্রয় করে না মূল্য দিয়ে, 

তেমান দযতকারও পায় না কারও নিকটে সমাদর ৩ ॥ 
বিষম কঠিন এই পাশার আকর্ষণ। 

খাদ কারও ধনের উপরে পাঁতত হয় পাশার লোভ দুষ্ট, 
তাহলে তার পত্ধীকে স্পর্শ করে অন্যে । 

আমরা একে চান না, বলে তার পিতামাতা ও ভ্রাতারা, 
বলে, বেধে নয়ে যাও একে ৷৷ ৪ ॥ 

আম যখন মনে ভাব, খেলব না আর এই পাশা, 

তখন সরে যাই খেলার সঙ্গীদের দেখলে । 

কিন্তু পাঁর না স্থির থাকতে 


সুন্দর পিল চর্তির পাশা ছকের উপরে দেখে । 
ন্ট 


ঢা নারী যেমন গমন করে উপপাঁতর নিকটে, 
আমিও তেমাঁন যাই খেলার সঙ্গীদের ভবনে ॥ ৫ ॥ 
দযতকার ক্রীড়া সভায় আসে বুক ফুলিয়ে 
আস্কালন করে আমি জিতব বলে। 

কিন্তু কখন ক আঁভলাষ পূর্ণ করে পাশা? 

যা কিছু আভপ্রায় করে বিপক্ষের প্রাত। 
তাই ব্দাঁঝ সিদ্ধ হয়ে যায় সকাল nun 


সমাজ ব্যবস্হা কী রকম ছিল ৯ 


কখনও সেই পাশা অগ্কুশে আকর্ষণ করে, 

যেন বদ্ধ করে বাণের মতো, কর্তন করে ছারকার মতো । 
আর সন্তাপ দেয় তপ্ত বস্তুর মতো । 

জয়ীর নিকটে পাশা যেন পত্র জন্মের তুলা, 

যেন মধুময়, যেন সম্ভাষণ করে মিষ্ট বাক্যে ৷ 

আর যেন নিধন করে পরাজিত ব্যন্তিকে ॥ ৭ ॥ 

এই যে দেখছ তিপ্পান্নটি পাশার ঘটি, 

এরা ছকের উপরে বিহার করে মিলিত হয়ে, 

সত্য স্বরূপ সুর্য দেবের {ব*্বভুবন বিহারের মতো । 

যত বড় দুধর্য হোন, এরা বশীভূত নয় কারও । 

রাজাও এদের করেন নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

এরা কখনও 'নচে-নাচছে, উপরে উঠছে কখনও, 

হাত নেই এদের, কিন্তু এদের কাছে পরাজিত হয় হাত, 

এরা সুশ্রী, ছকের উপরে বসে জলন্ত অঙ্গারের মতো । 

স্পর্শ এদের শীতল, কিন্তু দণ্ধ করে হৃদয় ॥ ৯॥ 
দৃতকারের স্ত্রী পাঁরত্যাগ করে দ্ীনহীন বেশে, 

মাতা ব্যাকুল হয় পুত্র কোথায় বেড়াচ্ছে ভেবে । 

যে তাকে ধার দেয়, সে শাঁঙকত ধন ফিরে পাবার 1চন্তায়। 
পরের গৃহে রাত কাটাতে হয় দুতকারকে ॥ ১০ 
দযতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয় নিজের স্ত্রীর দুদ শা দেখে, 
পাঁরতাপ হয় অন্যের স্তীর সৌভাগ্য ও গৃহ দেখে । 

প্রাতে হয় গাঁতাবাধ করে সুশ্রী ঘোটক যোজনা করে, 

সন্ধায় আঁগনসেবা করে নীচের মতো শীত নিবারণে ॥ ১১ 
হে পাশাগণ, তোমাদের মধ যে প্রধান রাজার তুল্য, 

তাকে আসম প্রণাম করাছি দশ অঙ্গীল একত্র করে, 

অর্থ চাই না আমি তোমাদের নিকটে, বলছি সত্য করে ॥ ১২ ৷৷ 
হে দুতকার, কখনও খেলো না পাশা, বরং কর কৃষি কায, 
সেই লাভেই সন্তুষ্ট হও, কৃতার্থ বোধ কর আপনাকে । 

তাতে পত্নী পাবে, পাবে অনেক গাভী । 
এই যে প্রভু সূর্য দেব ইনি বলে দিয়েছেন আমাকে | yo 
হে পাশাগণ. আমাদের বন্ধু হও, কলণাণ কর আমাদের, 
আমাদের প্রাতি প্রয়োগ কোরো না তোমাদের দুধ ্য প্রভাব । 


তোমাদের কোপ 
অপরে যেন ব্যাপৃত থাকে 


ৎক্কাব্ব-ক্ুুসং সান = ভ্তান-হিভন্তান্ন তেন ছিল 


এই সমাজেরই একটি ভিন্ন ধরনের চিন দেখতে পাই সংক্স-ক খাঁষর 
সমাধি স্তোত্রে। দশম মণ্ডলের ১৮ সন্তে তান মৃত্যু ধাতা সবটা 
আঁগ্ন-সংস্কার দেবতার উদ্দেশে বলছেন 
হে মৃত্যু, তুমি ফিরে যাও অন্য পথে, 
ত্যাগ কর দেবলোকে যাবার পথ । 
চোখ আছে তোমার, শুনতে পাও তুমি, তাই বলা, 
তুমি সা কোরো না আমাদের সন্তান ও বন্ধুকে ॥ ১1! 
ছেড়ে দাও তোমরা মৃত্যুর পথ, 
তাহলেই পাবে দীঘ ও উৎকৃষ্ট আয়, 
পূর্ণ হবে তোমাদের গৃহ ধনে ও সন্তানে ৷ 
তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র হও, কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান ॥ ২॥ 
এরা জীবিত আছে, মৃতদের কাছে এসেছে ফিরে, 
আজ কল্যাণকর হয়েছে আমাদের যন্ত্র । 
এসো, আমরা হাসি আর নাচি ভাল করে, 
পেয়েছি আমরা দাঁঘ ও সুন্দর জ।বন ॥ ৩।। 
জীবিতদের চারিদিক ঘরে দচ্ছি এই বেষ্টন, 
এতে রোধ করা হবে মৃত্যুকে । 
এরা বে'চে থাক শত বৎসর, 
মংত্যু যেন পাহাড় ডাঁঙয়ে কাছে আসতে না পারে ॥ ৪॥ 
যায় একের পর এক, 
খাতুর পর খতু চলে যায় অবাধে । 
যৈ পরে এসেছে সে মরবে না আগে, 
হো বিধাতা, এই রকমই কর এদের আয়ু ॥ € || 
দীঘায়; হও তোমরা, আচ্ছন্ন হও জরায়, 
-বড়র নিয়মে কাজ কর আগে ও পরে। 
সজন্মা সষ্টা দিচ্ছেন তোমাদের দার্থায়ু, 
তাহ 


এই সব নারা যেন অনুভব না করে বৈধব্য দুঃখ, 


গহে বাক অকাতরে ॥ ৭ ॥ 
ওঠো,সংনারের দিকে ফিরে চল, ওগো নারী । 


সংস্কার-কুসংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন ছিল ৯৩ 


তুমি যার পাশে শুতে যাচ্ছ সে নেই আর বেচে। 

চলে এসো, যে তোমার গ্ভ ধান করোছল পাঁণগ্রহণ করে, 

তার কাছে শেষ হয়ে গেছে তোমার জায়ার কতবব্য ॥ ৮ ॥ 

মৃতের খাত থেকে আম গ্রহণ করলাম ধন; 

এতে আমাদের লাভ বে তেজ ও বল। 

হে মৃত, এখানেই থাকো তুমি, 

আমরা যেন শু জয় করতে পাঁর বীরদের সঙ্গে একত্র হয়ে ॥৯। 

হে মৃত, তুমি সুন্দর পাঁথবীর কাছে যাও. সর্বব্যাপী তাঁন। 

তার স্পশ পাবে যুবতা স্তীর মতো পশম কোমল । 

তুমি দাক্ষণা দান করেছ যজ্ঞ করে, 

তান যেন রক্ষা করেন তোমাকে নিত থেকে ॥ ১০॥ 

ওগো পাঁথবা, তুম উন্নত করে রাখো এই মৃতকে, 

ভালো [জানষ দাও, দাও প্রলোভন, দিও না পাঁড়া। 

মা যেমন আচল দিয়ে ঢাকে সন্তানকে, 

তেমান তুমিও রাখো একে আচ্ছাদন দয়ে ॥ ১১ ॥ 

মৃতের উপরে স্তূপাকার হয়ে থাকুন পাঁথবা, 

এর উপরে থাক সংস্র ধুঁলকণা, | 

ঘৃতপৃণ গৃধ্র মতো হোক তারা, 

তারাই এখানে থাক এর আশ্রয় হয়ে ॥ ১২।। 

তোমার উপরে রাখাঁছ পাৃথবাঁকে, রাখাঁছি একাট িল, 

তাতে মাঁটি নষ্ট করতে পারবে না তোমাকে । 

পতৃলোকরা ধারণ করন এই খ্নঁটকে, 

এখানেই তোমার আবাস নিরূপণ কর্ন বম ৷৷ ১৩ ॥ 

বাণের উপর যেমন বক্র ভাবে রাখে পর্ণ 

তেমন আম আঁ্পত হলাম এই র্লেশকর দিবসে ৷ 

যেমন রাশ্ম 'দয়ে রুদ্ধ করে অশ্বকে, 

তেমান আমিও রোধ করলাম দ:ঃখের বাক্য ॥ ১৪ ॥ 

এই সন্তাট থেকে আমরা বৈদিক সমাজের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ তথ্য 

জানতে পাঁর । সেকালে সতীদাহ প্রথা প্রচালত ছল কনা এই নিয়ে 
এক সময়ে বিতকে'র অন্ত ছিল না। এই স্মন্তের সপ্তম খকের শেষে 
এই শব্দগি আছে, আরোহন্ত জনয়ঃ যোনিং অগ্রে। খগ্বেদের কোন 
খানে সতাঁদাহের উল্লেখ নেই, কিন্তু ‘অগ্রে’ শব্দের পাঁরবর্তে “অগ্নেঃ 
শব্দ পাঠ করে এক সময়, পণ্ডিতরা .সতীদাহ প্রথা স:সম্মত বলে বিবেচনা 
করেছিলেন । তাদের ভ্রম এখন সংশোধিত হয়েছে । অস্টম খকে *মশানে 


৯৪ কী আছে বেদে 


মৃত ব্যান্তর [বিধবার প্রাত প্রবোধ বাক্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে 
সভীদাহ প্রথা তো প্রচলিত ছিলই না। 'বিধবাকে শ্মশান থেকে গ্‌হে 
ফাঁরয়ে আনারই ব্যবস্থা ছিল, এমন কি দেবরকে 'ববাহ করার প্রথাও 
ছল ॥৷ ১০৷৪০৷২ ॥ 

এই সুন্তের ১০ থেকে ১২ সন্ত পাঠ করলে মনে হয় যে মৃতদেহ মাঁটর 
চে সমাধিস্হ হত ৷ সায়নের মতে মৃত বা'স্তিকে দাহ করে আঁস্হ সঞ্চয়ের 
সময় এই তিনটি খক পাঠ করা হত। কিন্তু মূলে আস্হর উল্লেখ নেই । 
কাজেই সেকালে মৃতদেহ মাঁটরে নিচে কবর দেওয়া হত ভাবলে অন্যায় 
হবে না। 

আর একাট এই রকমের [বতাঁকত ?বষয় হল নরবাঁল প্রথা । বৈদিক 
সমাজে নরবালির প্রথা প্রচালিত ছিল ক না তা জানতে হলে অজীগর্তের 
পদ শদনঃশেপ খাঁর বরুণ স্তোন্রাট মনোযোগ 1দয়ে পড়তে হবে। এতরেয় 
পরানাণে শনঃশেপের কথা আছে। ইক্ষনাকু বংশের রাজা হরশ্ন্দ্র পণ 
করেছিলেন যে তান সন্তান লাভ করলে পদকে বরণের কাছে উৎসর্গ 
করবেন। রোহিত নামে তার পাত্র জন্মালে তান নানা ছলে [বলম্ব 
করতে থাকেন। তারপর প্রাতজ্ঞা পালনের জন্য মনস্হ করলে রোহিত 
অসম্মত হয়ে বনে গিয়ে ছয় বৎসর বাস করেন। সেখানে [তান এক 
দাতের দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেপকে এক শত গাভী মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন ৷ 
নিজের পাঁরবর্তে একে উৎসর্গ করতে চাই 
শখনঃশেপ 'বাঁভন দেবতার পূজা ও অচ 
থাকেন। মহার্ধ বিশ্বামিতের সঙ্গেও তান শমলিত হন) 


মধ্যে তাই মতাঁবরোধ আছে? র » আবার 
কেউ তা ছিল না বলেন। 'বাঁভন্ন সমন্তে আমরা আঁগ্নতে ঘৃত এবং সোম 
আঁভষবের কথা পাই। অন্য কোন আঁভষব বা বাল 
তার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকত। মনে হয় যে নরবাঁল প্রথা {ছল না এবং 
র একটি ঘটনা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাণ 
রক্ষা করতে পেরে শুনঃশেপ তাঁর নিজের কথা প্রকাশ করেছেন প্রথম 
নণ্ডলের ২৪ সমন্তে। আগ্ন দেবতার উদ্দেশে তান বলছেন 


দেবতাদের মধ্যে কার জ্যোতিম'য় নাম চিন্তা করব এখন ? 
কে আমাকে 'ফাঁরয়ে দেবেন পাঁথবীতে ? 

আম ক আবার দেখতে পাব পতা মাতাকে ? ১) 
উচ্চারণ কাঁর দেবতাদের 


প্রথম আঁগ্নর চার; নাম। 


সংস্কার-কুসংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন ছল ৯ 


{তান আমাকে ফাঁরয়ে দেন পাঁথবাঁকে, 
দেখতে যেন পাই আমার পিতা ও মাতাকে ॥ ২॥ 
হে সদারক্ষণশীল সাঁবতা, সব কামনার অধাশ্বর তুম, 
আম চাইছি তোমার কাছেই আনন্দ ভোগ করতে ॥ ৩ ॥ 
তোমার কাছে যা পেয়োছ আমি বন্ধনের আগে, 
তা যেন আঁম ধরে রাখতে পার দু হাতে ॥8 ॥ 
হে সাঁবতা, আমরা যেন ভোগ করতে পারি তোমার ধন, 
উধে উঠে তোমারই সহায়ে । 
আমরা পেশছতে চাই আনন্দের শীর্ষে ॥ 6 ॥ 
যে পাঁখরা উড়ছে, তারা পায় নি তোমার বল বিক্রম ও আবেগ । 
যে জলধারা বইছে আঁনমেষে, 
তাও খর্ব করতে পারে নি তোমার প্রাণশক্তি ॥ ৬ | 
যেখানে ছল না কোন প্রা তষ্ঠা 
সেখানে রাজা বরুণ স্থাপন করলেন এক আনন্দের স্তন্প। 
তা থেকে জ্ঞানের ধারা নামছে নিচে, 
উপরের মূল প্রাতাঁচ্ঠত আমাদের অন্তরে ॥ 9 ॥ 
সুর্যের জন্য আকাশের বস্তীণ পথ 
রচনা করেছেন রাজা বরণ, 
তাঁর পদক্ষেপের জন্য নির্মাণ করেছেন আশ্রয় । 
আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে যে শন, 
তাকে তান করুন তিরস্কার ॥ ৮ ॥ 
তোমার শত ওষাঁধ সহস্র হোক, 
গভীর ও বৃহৎ হোক তোমার নির্দোষ মানস । 
J মৃত্যুর গাঁতকে ঠেলে দাও দুরে, 
কৃত পাপ থেকে মুক্ত কর আমাদের ৷ ৯॥ 
এ যে আকাশে প্রা তাজ্ঠত সপ্তার্ নক্ষত্র, 
তাদের রাতে দোঁখ, কিন্তু কোথায় যায় দিনে? 
অপ্রাতহত বর£ণের আজ্ঞায় রাতে আবার আসেন চন্দ্র ॥ ১০॥ 
=তব ও স্তোত্রে আম তোমার কাছে চাই পরমায়দ, 
যাজকেরাও তাই চায় আহত দিয়ে । 
হে বরুণ, বৃহতের প্রকাশক, 
অনাদর না করে তুমি থাকো এইখানে, 
কেড়ে নিও না আমার জীবনী শান্ত ॥ ১১ ॥ 
ধ্দনে রাতে সবাই আমাকে যা বলেছে, 


৯৬ 


কাঁ আছে বেদে 


তাই আম অনুভব করোঁছ জের হৃদয়ে । 

আবদ্ধ হয়ে শুনঃশেপ বরুূণকে করেছে আহ্বান, 

সেই রাজা করুন আমাকে মুক্তি দান ৷৷ ১২ ॥ 

ধৃত ও তিন পদ কাচ্ঠে বদ্ধ হয়ে শুনঃশেপ 

আহ্বান করোছল আঁদাঁতর পত্র বরুণকে । 

বিদ্বান ও আহধাঁসত বরুণ মুক্তি দিন তাকে, 

মোচন করে দিন তার বন্ধন ॥ ১৩ ॥ 

হে বরুণ, তোমার ক্রোধ অপনয়ন কার নমস্কার করে, 
হে অসুর, হে প্রচেতা, হে রাজা, 

শিথিল কর আমাদের কৃত পাপ ॥ ১৪ ॥ 

হে বরুণ, উপর 'দয়ে খুলে দাও আমার উপরের পাশ, 
নিচের পাশ নামিয়ে দাও চে দিয়ে, 

শিথিল করে দাও মাঝখানের পাশ হে আঁদীতপন্, 
আমরা নিষ্পাপ হয়ে থাকব তোমার ব্রত মেনে ॥ ১৫ ॥ 


জনসাধারণের মনে নানা রকমের সংস্কার ছিল, 'কন্তু কোন 


কুসংস্কার গভীর ছিল না। পাঁখর ডাকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার 
করত দ্বিতীয় মণ্ডলের £২ সুত্তে গৃৎসমদ খাঁষ কাঁপঞ্জলরুপা ইন্দ্র 
দেবতার উদ্দেশে তিষ্টুপ ছন্দে বলছেন-_ 


নৌকাকে যেমন পাঁরচালনা করে কণ ধার, 

তেমান বাক্য প্রেরণ করছেন ভাঁবষ্যতের বন্তা 
বারবার শব্দায়মান কাঁপঞ্জল । 

হে শকুন, তুমি হও কল্যাণসূচক, 

যেন কোন দক থেকে না আসে কোন আঁভভব ॥ ১॥ 
হে শকুন, তোমাকে যেন বধ না করে শ্যেণ পক্ষী, 
স*পর্ণ পক্ষীও যেন বধ না করে, 

তোমাকে যেন না পায় বলবান ধনুধারী বার। 
আমাদের 'প্রয়বাদ' হও দক্ষিণ দিকে 

বার বার শব্দ করে সুমঙ্গলশংসা হয়ে ॥ ২॥ 

হে শকুন্ত, গৃহের দাক্ষণ দিকে তুমি শব্দ কর, 
সুমঙ্গল সূচক ও প্রয়বাদী হয়ে। 

তসকর যেন প্রভুত্ব না করে আমার উপরে, 

প্রভূত্ব না করে দুষ্ট বান্তও । 

আমরা যেন স্তাঁত করতে পাঁর এই যজ্ঞে 

পন্ত্র ও পোন বাঁশষ্ট হয়ে ॥ ৩ ॥ 
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তিনাঁটি খকে সম্পূর্ণ এই সন্ত । পরবর্তী খকে দ্বিতীয় মণ্ডল 
সমাপ্ত হয়েছে । তাতেও গৃৎসমদ খাঁষ [িনাঁটি ঝকে কাঁপঞ্জলরুপা 
ইন্দ্র দেবতার স্তব করেছেন জগতা আঁতশঙ্করী ও অন্টি ছন্দে । শকুন 
পক্ষী বিশেষ, বোধ হয় Francoline partridge । সায়ন বলেছেন যে 
পাঁখদের অমঙ্গল ধান শুনলে এই দাউ সুন্ত জপ করতে হয় । 
রাক্ষসদের সম্বন্ধেও একটি সুন্ত রচনা করেছেন পায়; খাঁষ। দশম 
মণ্ডলের ৮৭ সন্তাট রাক্ষপীনধনকারী আগ্ন দেবতার উদ্দেশে রাঁচত। 
এর ২ খকে মূঢ় দেবতা বা অপদেবতার উল্লেখ আছে। সাধারণের 
ধারণা ছিল যে রাক্ষসরা অপক্ক মাংস খায়, গরুর দুধ চুরি করে, আকাশ 
ও পাথবীতে বিচরণ করে, ও মানুষের হান করে । এই বিশ্বাস এমন 
গভীর ছল যে খাঁষ বলছেন_- 
হে মানুষ দর্শনকারাী, সতর্ক হও রাক্ষসদের বিষয়ে, 
দৃষ্টি কর মানুষদের । ছেদন কর রাক্ষসদের তন মাথা, 
শীঘ্র ছেদন কর তার পাশ্ব দেশ, 
রাক্ষসের তিনটি চরণও কর ছেদন ॥ ১০1৮৭।১০ ॥ 
দশম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তে রক্ষোহা খাঁষ গভ রক্ষণ দেবতার উদ্দেশে 
অন:জ্ুপ ছন্দে বলছেন 
হে নারা, যে রাক্ষস তোমার নিকটে আসে 
তোমার ভ্রাতা পাঁত বা উপপাঁতর মুর্তি ধারণ করে, : 
যে নষ্ট করতে চায় তোমার সন্তানকে, 
এই স্হান থেকে দুুরীভূত করি তাকে ॥ ৫ ॥ 
যে রাক্ষস স্বপ্নে বা নিদ্রায় নিকটে যায় তোমাকে মুগ্ধ করে, 
নষ্ট করতে চায় তোমার সন্তানকে, 
এই স্হান থেকে দূরীভূত কার তাকে ।। ১০!১৬২৷৬ ॥ 
ছয় খকের এই সূক্তাট নারীর গর্ভ রক্ষার মন্ত-রুপে ব্যবহৃত হত 
এবং এট অপেক্ষাকৃত আধ্যীনক বলে অনেকে মনে করেন । 
দশম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তাটও অমঙ্গল নাশের একাঁট আধ্দীনক মন্ত্র । 
শারাম্বধ খাঁষ অনুষ্টুপ ছন্দে বলছেন__ 
হে অলক্ষমী, তুমি বিপক্ষ বদান্যতার, 
{বকট তোমার আকাত, কুখীসত শব্দ কর সর্বদা, 
একমাত্র কাজ তোমার আক্রোশ করা । 
তুমি যাও পর্বতে । 


বেদ_৭ 


a 


কাঁ আছে বেদে: 


আম শাঁরন্বিধ, আম করাছ এমন উপায় 
১2 যাতে তোমাকে অবশ্যই করব দূর ॥ ১ 


সবজাতের/ভ্রুণ নষ্ট করে সেই অলক্ষযী, 

তাকে আম দুর করলাম এই জ্হানও-এ স্হান হতে। 
হে ব্রহ্মণস্পাতি তাঁক্ষনুতেজা; দূর করে এসো এখান থেকে; 
বদান্যতার বিপক্ষ সেই অলক্ষীকে ॥॥ ২ ॥ 

এ একখানি কাঠ ভাসছে সম,দ্রতীরের নিকটে, 

ওর নেই কোন মালিক । 
হে বিরঃপাকাতি অলক্ষী, তুমি যাও-সমযূদ্রের পরপারে 
আরোহণ করে এ কাঠের উপরে ॥ ৩1 টু 
[হংসাময়ী কুৎাসত শব্দকারন অলক্ষমীরা, 

তোমরা চলে যাবার পর নষ্ট হল ইন্দ্রের শরুুরা, 

তারা মালয়ে গেল জল বুদ:বূদেরমতো ॥ ৪ 
গাভী উদ্ধার করেছে এই সব.লোক, 

আঁণ্নিকে স্হাপন করেছে ভিন্ন ভিন্ন স্হানে, 

অন্ন উৎসর্গ করেছে দেবতার উদ্দেশে, 

কার সাধ্য যে আক্রমণ করে এদের ॥ ১০1১৫৫1৫ ॥- 


নানাবিধ বিষধর প্রাণীর অত্যাচার {ছল । এই নয়ে .অগন্ত্য খাঁষ 


একাঁট ষোল খকের দাঁঘ সন্ত রচনা করেছেন প্রথম মণ্ডলে)। তান 
বলছেন__ 


_ শোশ্ডিকের গৃহে চমময় স 


মধ্বীবদ্যা কী তা সাঁঠক জানা যায় 


বিষে আমাকে লিপ্ত করেছে সম্পূর্ণ রুপে 


= অল্প বিষ মহাবিষ দাহকর জলচর ও অদৃশ্য প্রাণী ॥১॥ 


যে গুষধ আসছে তা নাশ করে অদৃশ্য বষধর প্রাণীকে, 
নাশ করে, তাকে প্রত্যাবর্তনের কালে, 


চ্ট হবার সময় ও প্ট হবার সময়ে পেষণ করে ॥২॥ 
“রা পানের ন্যায় 

আমি বিষ নিক্ষেপ করছি সূর্য মণ্ডলে। 

যেমন প্রাণ ত্যাগ করেন না পূজনশয় সূর্য 

তেমাঁন আমরাও ত্যাগ করব না প্রাণ । 

অশ্বে চালত হয়ে সূর্য অপনয়নকরেন দুরাস্হিত রষ । 
হে বিষ; তোমাকে অমৃতে সারণত করে মধুবিদ্যা 1751১৯১১০ ॥ 


Ss না তবে. এই সৃুন্তেরই- কয়েকটি 
এক পড়ে ওঝার মনত বূলে মনে হয়|. ওঝার ॥ম্জ্াগখান্ডেনে অল্পই আছে, 
+বস্তর আছে অথর্ববেদে। 


TP. 


সংসকার-কুসংসকার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন ছিল ৯৯ 


রোগ বিনবারণের জন্য খণ্বেদের একাঁট ওঝার মন্দ শনচে দেওয়া হল ৷ ' 

দশম মণ্ডলের ১৩৭ সমক্তে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, আঁ, বশ্বাসিন্র, 
জমদাঁগন ও বাশচ্ঠ এই সাতজন খাঁষ বশ্বেদেবা দেবতার উদ্দেশে 
অনুষ্টুপ ছন্দে বলছেন__ 

হে দেবতাবর্গ, তোমরাই আমাকে পাঁতিত করেছ নিচে, 

তোমরাই আবার তুলে নাও উপরে । 

হে দেবগণ, আম হয়তো করোছ অপরাধ, 

তব প্রাণ দান কর পনর্বার ॥ ১ ॥ 

দুই বায়ু বয়ে থাকে সমু ছাড়িয়ে আরও দুরে, 

এক বায়ু আসুক তোমার বলাধান করতে করতে, 

অন্য বায়ু বহমান হোক তোমার পাপ নাশের জন্য ॥ ২॥ 

হে বায়ু, এদিকে তুমি বয়ে আনো ওষধ, 

আর এদিক হতে বয়ে নিয়ে যাও যা আঁহতকর । 

সংসারের ওষধ তুমি, দূত হয়ে যাও দেবতাদের ৷ ও ! 

হে যজমান, তোমার জন্য করোঁছ মঙ্গলকর স্বস্তায়ন, 

করেছ তোমার অমঙ্গল নিবারণের কাৰ্যও, 

করোছ এমন কার্য যাতে হয় তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান । 

এখনই দুর করে দাচ্ছ তোমার রোগ ৷৷ ৪॥ 

এখন রক্ষা করুন দেবতারা, মরদৎগণও করুন রক্ষা, 

রক্ষা করুন সমস্ত চরাচর | নীরোগ হোক এই লোক৷৷ ৫॥ 

রোগ শান্তির কারণ জল, জলই উষধ সকল রোগের । 

সে জল যেন বিধান করে দের তোমার উ্ধ ॥ ৬।। 

দুই হাতে আছেদশ অঙ্গুলি, জিহবা বিচলিত হয় বাক্যের আগে, 

এ হাত ?দয়ে তোমাকে স্পর্শ করাছ 

রোগ শান্তর জন্য | ১০৷১৩৭৷৭ fl 

মৃতব্যন্ডির আত্মাকেও {ফ্রয়ে আনবার প্রার্থনা আছে খণ্বেদের দশম 

৫৮ ও ৬০ সন্তে । বন্ধ; প্রভাত খাঁষ মৃত সংবন্ধুর মন প্রাণ 


মণ্ডলের 
প্রভূত দেবতার উদ্দেশে বলছেন 
তোমার যে মন গিয়েছে আঁত দূরে ববিবস্বানের পদ যমের নিকটে, 


তাকে 'ফাঁরয়ে আনাঁছ আমরা, 

ম ইহলোকে এসে বাস কর জীবিত হয়ে ৷৷ ১০11১ 
মত ভ্রাতার আত্মা পৃঁথবীতে না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, 
সূর্যে না উষায়, পর্ব তমালায় না দুর হতে দূরে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে 


তা 


১০৪ কী আছে বেদে 


চলে গিয়েছে, তারই কল্পনা করে খাঁ মৃতকে জীবত করবার প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন ৷ ৬০ সবুক্তে একই প্রার্থনা জানাচ্ছেন বন্ধ; প্রভীত খাঁষ_ 
এই যে আঁগ্ন এসেছেন, মাতা স্বরুপ ইনি, 
পিতা স্বরুপ, প্রাণ পাবার উষধ স্বরুপ । 
হে সনবন্ধ্, তোমার এই শরীর, তুমি এসে প্রবেশ কর এতে ॥৭! 
রজ্জু দিয়ে যেমন রথে বন্ধন করে বুগকান্ঠ, 
তেমনি তোমার মনকে ধারণ করেছেন এই অগ্নি, 
তাতে তুম হবে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন, 
অপগত হবে তোমার মৃত অবস্হা ॥ ৮ ॥ 
আম আহরণ করছ সুবন্ধুর মন 
িবস্বানের পদত্র যমের বিকট হতে । 
এতে সে হবে জীবিত ও কল্যাণনম্পন্ন, 
অপগত হবে তোমার মৃত অবস্হা । ১০ ॥ 
বায়; বহন করে নিচের দিকে, 
উপর থেকে উত্তাপ দেয় সূর্ব । I 
নিচের দিকে যেমন দোহন করা যায় গাভীর দুগ্ধ, 
তেমান, হে সুবন্ধু, নিচে গমন করুক 
তোমার অকল্যাণ ॥ ১০।৬০।১১ ॥ 
সেকালের মানুষ যক্ষা ও রাজধক্ষনা রোগের [ব্যয় জানতেন । দশম 
গণ্ডলের ১৬১ সুস্তে যক্ষযানাশক খাঁষ বলছেন 
হে রোগ, এই যজ্ঞ সামগ্রী দিয়ে তোমাকে মোটন করে দিচ্ছি 
অপাঁরজ্ঞাত যক্ষ্মা রোগ ও রাজধক্ষমনা রোগ হতে । 
তাহলেই রক্ষা পাবে তোমার জীবন ৷ 
বাঁদ কোন পাপগ্রহ ধরে থাকে এই রোগীকে, 
তাহলে, হে ইন্দ্ৰ ও আঁগ্ন, একে মোচন করে দাও 
তার হাত থেকে ॥ ১॥ 
যদিও ক্ষয় হয়ে থাকে এই রোগাঁর পরমায়:, 
অথবা যাঁদ এ মরে গিয়েও থাকে, 
বা এগয়ে গিয়ে থাকে একেবারে মৃত্যুর নিকটে, 
তব তাকে 'ফাঁরয়ে আনাছ মূত্যুদেবতা ানঝাতর হাত হতে । 
একে স্পর্শ করেছি এই ভাবে 
যে এ জীবত থাকবে এক শত বৎসর ॥ ২॥ 
এই যে দিলাম আহতি, এর এক শত চক্ষু, 
দেয় একশত বৎসর পরমায়ড, 


সংস্কার-কুসংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন ছিল ১০১ 


এই আহত দিয়েই আম 'ফাঁরয়ে এনৌছ রোগীকে । 
ইন্দ্র যেন একে জীবিত রাখেন একশত বৎসর 
সমস্ত পাপ হতে একে পাঁরজাণ করে ॥ ৩) 
হে রোগী, জীবিত থাকো এক শত শরৎ, 
সুখে স্বচ্ছন্দে এক শত হেমন্ত, 
জীঁবত থাকো এক শত বসন্ত ৷ 
ইন্দ্র অগ্নি সাঁবতা ও বৃহস্পাঁত 
হব্যে তপ্ত হয়ে প্রমায়: দন এক শত বৎসর ৷ ৪ ॥ 
হে রোগী, তোমাকে পেয়োছ আম, 
ফাঁরয়ে এনোছি তোমাকে । 
তুমি নবীন হয়ে এসেছ পুনর্বার । 
আবার পেয়োছি তোমার সমস্ত অঙ্গ চক্ষু ও পরমায়॥ ॥ € || 
িবৃহা খাঁষও যক্ষা রোগের নাশ দেবতার উদ্দেশে একটি সম্পূর্ণ 
সন্ত রচনা করেছেন৷ দশম মণ্ডলের ১৬৩ সন্তে {তান বলছেন__ 
প্রীত অঙ্গ লোম ও শরারের প্রতি সান্ধস্হান, 
শররের যে কোন স্হানে জন্মেছে এই ব্যাধি, 
সেখান থেকেই তাড়াচ্ছি আম তাকে ৷ ১1১৬৩।১ ॥ 
রোগ আরামের এই মন্ত্রগ্যীল যে অপেক্ষাকৃত আধ্ীনক কালে রচিত 
তা বলা বাহূল্য। 
উষধ ও রোগের চাঁকৎসা সম্বন্ধে তেইশ খকের একাঁট সম্পূর্ণ সন্ত 
আছে দশম মণ্ডলে ৷ ভিষক খাঁষ ওষাঁধ দেবতার উদ্দেশে এই সন্তাট 
রচনা করোছিলেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে সেকালে নানা রোগের 
জন্য নানারুপ উীদ্ভজ্জ ব্যবহৃত হত। {ভষক খাঁষ বলছেন__ 
পুরাকালে দেবতারা যত ওযষাঁধ 'সৃষ্ট করেছেন তন যুগ ধরে, 
সেই সব 'িঙ্গলবর্ণ ওষাঁধর একশো সাত স্হান আছে বিদ্যমান ৷ 
এই কথাই মনে হয় আমার ॥ ১০৷৯৭৷১ ॥ 
প্রথম মণ্ডলের ১১২, ১১৬ এবং ১১৭ সৃভ্তগুলি পাঠ করে জানা যায় 
যে আরও প্রাচীনকালে অদ্বাঁদবয় চাঁকৎসা শাস্তে অত্যন্ত পারদর্শী 
ছিলেন। আঁ্গরার পুত্র কুৎস খাষি বলেছেন, তারা পাব পরাবৃজকে 
গমনে সমর্থ করেছিলেন, অন্ধ খজএা*বকে দ্‌চ্ট দান করেছিলেন, দন্ববল 
জানু শ্রোণকে চলবার ক্ষমতা দয়োছিলেন এবং বদ্ধ চ্যবন খাঁষর জরা 
নাশ করেছিলেন । খেলের স্ত্রী {বশপলার একটি পা পাঁখর একাট 
পাখার মতো যুদ্ধে ছিন্ন হয়োছিল, অশ্বীদ্য় রাত্রযোগে সদ্যই তাঁকে 
গমনের জন্য এবং শন্রুন্যস্ত ধনলাভের জন্য লোহার জঙ্ঘা পাঁরয়ে সংগ্রামে 


১০২ কী আছে বেদে 


সমর্থ করোঁছলেন । তারা রেভ খাঁবকে জল থেকে তুলে পীড়িত রা 
মতো তার বিনষ্ট অরয়ব ভিষজ কর্মে শোধন করোছিলেন. 'বিশ্বকায়ের 
[নস্ট পত্র বিষ্ণুকে এনে দিয়োছিলেন। কক্ষীবানের দীহতা ঘোষা 
কুণ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়াতে [তানি বিষণ্ন মনে িতৃগৃহে বাস করতেন বার্ধক্য 
পর্যন্ত । অধ্বাদয়ের অনুগ্রহেই তান কুষ্ঠরোগ থেকে -আরোগ্য লাভ 
করে পাঁত পেয়োছিলেন। দৃষ্টি না থাকার জন্য কণ্ব চলতে পারতেন 
না। তারা তাকে চক্ষ; দয়োছলেন। অথর্ব খাঁবর পুত্র দধীচি খাঁষর 
স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করে 1দয়োঁছিলেন তাঁরা এবং তাঁর নিকটে 
মধু বিদ্যা লাভ করোঁছলেন। এই মধু শীবদ্যা ওঝার মন্দ, না জাদু 
বিদ্যা, তা জানা যায় না । নকন্তু অশ্বীদ্বর- যে সব কাজ করতেন তা 
জাদুর মতোই অসম্ভব বলে এখন. মনে হয় । তাঁরা বাঁধমাতকে পত্র 
দিয়েছিলেন এবং তিন-ভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাব খাঁষকে জাবত করোছলেন। 
একালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি হয়েছে। তবু এখনও 
এই সব কাজের অনেক কিছু অলোঁকিক বা কল্পিত বলে মনে হতে 
পারে। তাই মধ্ববিদ্যাকে শন্ধন ওঝার মন্ত;বা চিকিৎসা বিজ্ঞান না 
ভেবে জাদ বিদ্যা বলেই যনে করেন-অনেকে | 
কিন্তু খাঁষদের বৈজ্ঞানিক দান্টভাঙ্গর 
তারও প্রমাণ আছে খাণ্বেদের নানা সহন্তে। জোঁতাব জ্ঞানে তাঁদের দখল 
অসাধারণ প্রথম মণ্ডলের ১৬৭ সন্তে দীর্ঘতমা খাঁ বলছেন__ 
সত্যাত্মক আঁদত্যের দ্বাদশ অর ববাশষ্ট চক্র 
পিধনঃপদনঃ ভ্রমণ করছে স্বগের চারিদিকে, 
তা জরাগ্রস্ত হয় না কদাচিত 
হে অগ্নি, এই চক্রে বাস করে পুররনপ সাতশো কুড়ি মিথুন 1:১১।। 
বৎসরের তিনশো বাট “দন ও রাতিকে সাতশো কুঁড় {মথন বলা 
হয়েছে। মেষাঁদ দ্বাদশ রাশিই দ্বাদশ অর, কিংবা বারো মাসকেই 
দ্বাদশ অর বলা হয়েছে। আঁদিত্কে পণ্টপাদ বলা হয়েছে পরের খকে ৷ 


যাঁদও খাতু ছয়টি, তবে হেমন্ত ও 'শাশিরকে এক বলে পণ্পাদ বলা 
হয়েছে৷ সূর্য ছয় অর ও সাত চক বাষ্ট রথে চলেন । ছয় খতুই 
ছয় অর এবং সপ্ত এই খকেরই শেষাংশে সূর্যের 
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 


গমনের উল্লেখ আছে । ১৫ খকে মলমাসের কথা 
আছে। শুনঃশেপও এই কথা বলেছেন প্রথম মণ্ডলেরই ২৫ সন্তে 


hes ধতব্ৰত হয়ে জানেন স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস, 
টান এও জানেন যে উৎপন্ন হয় হয়োদশ মাস. ১২৫1৮. 


যে কোন অভাব ছল না 


সংস্কার-কুসংকার ও জ্ঞানীবজ্ঞান কেমন ছিল ১০৩ 


এই খক থেকেই প্রতীয়মান:হয়'যে সেকালের খাঁষরা বংসরের গণনা 
জানতেন এবং সৌর বৎসর ও চান্দ্র বংসরের মধ্যে এঁক্য বধানের জন্য 
প্রীত তৃতীয় বৎসর একাঁট মালম্ল:চ বা মলনাস ধরতে হয় । 
সুর্যের দৈনিক গাঁতর কথা আছে প্রথম মণ্ডলের ১২৩ সমন্তে । 
কক্ষীবান খাঁষ বলছেন__ 
আজও যেমন কালও তেসাঁন, উষারা অনবদ্য | 
* প্রতাদন তারা নত্রশ যোজন আগে থাকেন 
বরণের অবাস্হাতির স্হান থেকে ॥ ১১২৩৮ || 
এখানে বরুণ, অর্থ সূর্য ৷ সায়ন বলেন যে সূর্য প্রত্যহ ৫০৫৯ 
যোজন ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ এক দণ্ডে ৭৯ যোজন ৷ অতএব উষা যাঁদ 
সূর্যের ৩০ যোজন পূর্বগামী হন, তাহলে সুখে দয়ের প্রায় অর্ধ দণ্ড 
পূর্বে উষার উদয়, 
প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ স:ন্তে দীর্ঘতমা-খাঁষ বলছেন 
গাঁত [বিশেষের দ্বারা বিষ্ু চালিত করেছেন 
বৎসরের চতুর্ন বাতি দিন চক্রের মতো বৃত্তাকারে | ১1১৫৬ ॥ 

, সায়ন ৯৪ কালাবয়ব “নদেশ করেছেন এই ভাবেসম্বৎসর ১, 
অশ্বাদ্বয় ২, পণ্টখতু ৫. দ্বাদশ মাস ১২, চব্বিশ পক্ষ ২৪, ত্রিশ অহোরান্র 
৩০, অন্টপ্রহর ৮ ও দ্বাদশ রাশি ১২; মোট ৯৪৭ ীকন্তু চতুর্নবাঁতকে 
নব্বুই-এর চার গনুণ অর্থাৎ ৩৬০ ধরলেই বোধ হয় ভাল হয় । দীর্ঘতমা 
খাঁষ এক বৎসরে [তিনশো ষাট দিন বলেছেন, এটাই ঠিক মনে হয় ৷ 

পাঁথবীর যে অক্ষ বা ৪519 আছে, খাঁষরা লে কথাও জানতেন। 
দশম মণ্ডলের ৮৯ সক্তে রণ? ধাঁষ বলছেন_ 
অকাতরে স্তব করা হয়েছে ইন্দ্রকে; 
জল এনোঁছ আকাশের মস্তক হতে । 
চক্র যেমন ধাঁবত হয় অক্ষের দ্বারা | 
ইন্দ্র তেমান দযুলোক ও ভূলোক রাখেন উত্তম্ভিত করে 
শনজের কান্ঠের দ্বারা ৷ ১০।৮৯।৪ ৷৷ 
গবদেশী পাঁণ্ডিতরাও মেনে নিয়েছেন যে এই কাচ্ঠের অর্থ axisof the 
০9701 = যণ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সন্তে সহোদর ধাঁষ বলছেন__ 
দাক্ষিণ হতে বার রাশিকে বনযন্ত করেন 
আম্বদের- আঁধপাঁত তেজস্বা তুরাষাট। 
এই ভাবে ?বসম্ট বাঁর প্রত্যহ পড়ে ব্য্ত হরে 
ক্ষোভহবীন গন্তব্য স্হান সমুদ্রে, 
যেখান থেকে আর সম্ভব নয় প্রত্যাবর্তন ॥ ৬৩২1৫ 


সায়ন বলেছেন যে এই দেশে দাক্ষিণায়নের সময়ে যে বর্ষ হয়, খাঁষ 
কথাই বলেছেন এই খকে] 
নি এও জানতেন যে সর্ব করণ চন্দ্ে প্রাতফাঁলত হয়ে চন্দ্রের 
আলোক হয়। তাই প্রথম মণ্ডলের ৮৪ স:ক্তে গৌতম খাঁষ বলছেন 
এই ভাবে পেয়েছিল আঁদত্যের রশ্মি 
গমনশীল চন্দ্র মন্ডলের অন্তাঁহত সতেজ ॥॥-১1651১৫ ॥ 
সূর্য গ্রহণের বর্ণনা আছে পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সক্তের পাঁচটি খকে। 
বলছেন 
তোমাকে যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করোঁছল আসর স্বর্ভান;, 
হে সর্্য” তখন ত্ৰভুবনও মনে হয়োছল 
হতবুদ্ধি ব্যান্তর মতো নিজ স্হান নিরপণে অসমর্থ ॥ ৫॥ 
হে ইন্দ্র, যখন তুমি দূরে অপসারত করোঁছলে 
সম্যের অধ্যাস্থত স্বর্ভানুর মায়া অন্ধকার, 
তখন চারটি খক দিয়ে অত্রি প্রকাশ করলেন 
অন্ধকারে সমাচ্ছন সূর্যকে ॥ ৬ ॥ 
সত্য বলছেন, আন, তোমার আত্মীয় আমি, / 
দেত্রাহকারা যেন ক্ষুধার জন্য আমাকে গ্রাস না করে অন্ধকারে ৷ 
তুমি মিত্র ও সত্য পরায়ণ, 
তঁম ও রাজা বরুণ উভয়ে রক্ষা কর আমাকে ॥ ৭ ॥ 
তখন দেই খাত্বক আনন উপদেশ দিলেন সূর্যকে, 
দেবতাদের পুজা করলেন স্তোন্র দিয়ে ও ঘর্ষণ করে প্রস্তর, 
অন্তারক্ষে সূর্যের চক্ষদ সংস্হাঁপত করলেন মন্দের প্রভাবে । 
দরে অপসারত করলেন স্বর্ভান্দর সমস্ত মায়া ॥ ৮ I 
সু্ধকে অন্ধকারে আবত করলে আসর স্বর্ভান;, 
তাকে মস্ত করেছিলেন আর পুত্ৰগণ । 
আর কেউ সমর্থ হয় নি এই কাজে ॥ ৯॥ 
বেদের স্বর্ভানু পুরাণে রাহ তে পাঁরণত হয়েছেন। কিন্তু খগ্বেদের 
কোনখানে রাহ; শব্দ নেই। 
এইভাবে বেদ পাঠ করলে দেখা যাবে যে খাঁষরা প্রকৃতির রূপ 
পারবত ন লক্ষ্য করেছেন গভীর *নোযোগে এবং এইভাবেই তাঁরা অনেক 
নুতন তথ্য জানতে পেরেছেন । কৌতূহলই সমস্ত আবিচ্কারের মূলে। 
সভ্যতার ব্রমাবকাশে এই কৌতূহলই প্রথম পদক্ষেপ । 


ভপাস্য দেলতা ছিলেন ক্চান্রা 


বৈদিক যুগের সমাজ য়ে অনেক কথাই বলোছি। এই বারে বেদের 
দেবতা নিয়েও কিছ: আলোচনা করা দরকার । প্রথমেই আমাদের 
“দেবতা” শব্দাটর ব্যবহার ভাল করে বুঝে দেখতে হবে । 
খগ্বেদের প্রত্যেকটি সুক্তের আরস্ভে সংস্তের দেবতা খাঁষ ও ছন্দের 
উল্লেখ আছে । বলা বাহুল্য যে এর অথ সংন্তে সেই দেবতার স্তব, 
রচাঁয়তা খাঁষর নাম ও যে ছন্দে বা যে সব ছন্দে সন্তাট রাঁচত তাই বলা 
হয়েছে । শীকল্তু হঠাৎ দেখা যাবে যে তৃণ, জল প্রভৃতি সামান্য বস্তুও 
সূন্তের দেবতা বলে উীল্লীখত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা থাকা দরকার 
যে দেবতা শব্দাঁট সর্বত্র দেবতার প্রচাঁলত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এই শব্দাট 
সূক্তের শিরোনাম অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্যই ব্যবহৃত 
হয়েছে। সমতা যে বিষয় নিয়ে রচিত, সেই িষয়টিই সংক্তের দেবতা । 
নরূন্তকার যাস্ক বলেছেন যে দেবতা শব্দাটর ব্যবহার হয়েছে নানা 
অর্থে। যান দান করেন তান দেবতা, শ্যাঁন দীপ্ত বা দ্যোতিত হন 
তান দেবতা । আবার বান দন্স্হানে থাকেন 1তানও দেবতা ৷৷ ৭1১৫ ৷ 
{কন্তু এই অর্থ দিয়ে দেবতা শব্দীট সাঠক ভাবে বোঝা যায় না। কারণ 
(যান দান করেন তাঁকে আমরা দেবতা বাঁল না, {যান দীপ্ত বা দ্যোতিত 
হন তান জ্যোঁতৎক এবং যানি দন্নস্হানে থাকেন তান যেমন দেবতা, 
তেমাঁন পৃথিবী বা অন্তারক্ষেও দেবতা আছেন। যাস্কের মতেই দেবতা 
{তন জন-__পাঁথবীতে আঁগ্ন, অন্তারক্ষে ইন্দ্র বা বায়ন এবং দশস্হানে 
সূর্য । এই উাঁন্ততেও একাট গরামল লক্ষ্য করা যার । অন্তারক্ষে ইন্দু 
বা বায়; দেবতা হলে দেবতার সংখ্যা [তিনজন না হরে চার জন হয় 
এবং সংখ্যা {তন রাখতে হলে ইন্দ্র বা বারণর মধ্যে একজনকেই দেবতা বলে 
মানতে হয় । 
{কন্তু খগ্বেদে তৌব্রশজন দেবতার উল্লেখ আছে । মন: খাঁষ গায়ত্রী 
ছন্দে বলেছেন বি*্বদেবগণের কথা__ 
যে তৌন্রশজন দেবতা উপবেশন করেছিলেন বাঁহতে, 
তাঁরা জানুন আমাদের, 
প্রদান করন দু রকমের ধন ॥ ঢা২৮।১ || 
এই তোঁত্ৰশ শব্দাট মন? একবারে বলেনান, বলেছেন ভেঙে ত্রিশ ও তিন 
। এই ভাবে । জোর দিয়েছেন তিনের উপরে । এর পর আরও কয়েক 


১০৬ কী আছে বেদে 


সুক্ের কথা বলা যেতে পারে । তৃতীয় মণ্ডলের নবম সূক্তে বিশ্বামন্র 
খাঁ আগ্নদেবতার স্তবে বৃহতী ছন্দে বলছেন 
আগ্নর পুজা করেছেন তনহাজার তনশো উনচাল্পশজন দেবতা, 
ঘতে শন্ত করেছেন, তার জন্য বস্তার করেছেন কুশ, 
হোতা রুপে তাঁকে উপবেশন করিয়েছেন কুশের উপরে ॥৩৷৯৷৯৷৷ 
এই খকেও তিনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে৷ {তন সহস্র, তন 
শত, তিনের সঙ্গে নয় শোগ করে তন হাজার [তিনশো উনচাল্লশ সংখ্যা । 
পারন তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে দেবতা তোতিশ জন, তাদের মাঁহগ্রা হল তিন 
হাজার [তনশো উনচাঁল্লশ । বদ্বাসত্রের মতো একই বথা বলেছেন আঁগন 
খাঁষ বি*বদেবগণ সম্বন্ধে স্টপ ছন্দে__ 
আঁগ্নর সেবা করেছেন তন হাজার 1তনশো উন্চাঁজলশ জন দেবতা, 
ধুতে তাকে আঁভাবন্ত করে তাঁর জন্য বিস্তার করেছেন কুশ, 
উপবেশন কাঁরয়েছেন তাকে হোতা রুপে ।। ১০৷৫২৷৬ ।। 
এখানেও একই ভাবে দেবতাদের সংখ্যার উল্লেখ । পাঁণ্ডতরা গনে 
করেন যে আসলে তেত্রিশ দেবতাকেই তিনশো তন, তন হাজার তন এই 
ভাবে শুনোর সংখ্যা বাড়িয়ে তা যোগ করে তিন হাজার [তিনশো উনচাঁল্লশ 
করা হয়েছে।, পঢ়ুরাণে তো দেবতার সংখ্যা তোতশ কোট । 
যাই হোক, শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে খগ্বেদের শতকরা নব্বুইিরও 
বেশি সন্ত এই দেবতাদের উদ্দেশেই রাচত। এত বোঁশ লেখা হয়েছে 
খে তা এ কালের পাঠকের নিকটে ক্লান্তিকর বলে মনে হবে। তাই বেছে 
বেছে কছ; দেবতার ভাল ভাল স্তবের অন;বাদ সাঁজয়ে দেওয়া যেতে 
পারে । 


ইন্দ্র ও আঁগনই খগ্বেদের সবচেয়ে প্ৰয় দেবতা । ইন্দ্রকে 'ীনয়ে 
আড়াইশোর বোৌশ সন্ত আছে এবং অগ্নির স্তবও আছে দুশো । তার 
পর সোম । নবম মন্ডলে যে একশো চোদ্দ সন্ত আছে তা সবই সোমের 
উদ্দেশে রাঁচিত। - এই দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমে 
পৃথিবীর দেবতা, তার পরে অন্তারক্ষ বা আকাশের দেবতা এবং শেষে 


দ্যিলোকের বা স্বর্গের দেবতা । এই পুরাতন রীতিতে দেবতাদের 
আলোচনা করছি। 


স/তিলীব্র দেবতা 


সকলের আগে আঁগনর কথা । খগ্বেদের আরন্ভ হয়েছে আঁগনকে 
[নিয়েই ! বিশ্বামিত্রের গদ্ত মধচ্ছন্দা খাঁষ গায়তী ছন্দে আঁগ্নর স্তব 
করছেন।_ 
আঁগ্ন মীলে পুরোঁহতং যজ্ঞস্য দেবম্‌ত্বজম্‌ ৷ 
হোতারং রত্ন ধাতমম- ৷৷ ১৷১৷১।৷ | 


অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ও দাীগ্তমান, 

আগ্নই দেবতাদের আহ্বানকারা খাঁত্বক ৷ 

আম স্তুতি কাঁর এই রত্বধারী আঁগ্নর ॥ ১॥ 

পূর্বে তানি স্তুঁতভাজন 1ছলেন খাঁষদের, 

নূতন খাঁষদেরও স্তুতভাজন তান ৷ 

গৃতাঁনই দেবতাদের আনন এই যজ্ঞে ৷ ২ 

আঁগ্নর কাছে যজমান ধন লাভ করেন, 

নে ধন দিনে দিনে হয় বাঁধত ও শোধন । 

তা দিয়ে নিষুন্ত করা যায় অনেক বীর পুরুষ ৩ ॥ 
হে আঁগ্ন, তম বেষ্টন করে থাকো থে যজ্ঞ, 

সে যজ্ঞ কেউ পারে না 1হংসা করতে ৷ 

গনঃসন্দেহে তা যায় দেবতাদের নিকটে ৷৷ ৪) 
দেবতাদের আহ্বান কর তম, 

তুমি সিদ্ধকর্ম; সত্যপরারণ ও কী মান, 

হে দেব, তুমি এই যজ্ঞে এসো দেবতাদের সঙ্গে 1:৫7 
হে আঁগ্ন, তুমি যে কল্যাণ করবে হব্যদাতা যজমানের, 
হে আরা, সে কল্যাণ তোমারই 11৬ ॥ 

হে আঁগন, দিনরাত আমরা 

মনের সাথে নমস্কার কার তোমাকে, 

আস তোমার সমীপে 0911 

হে দীগামান, যজ্ঞের রক্ষক তুমি, 

আঁতশয় দরদীপ্তকারক যজ্ঞের, 


তেমন করেই আমাদের বনকটে এসো তুমি । 
আমাদের নিকটে বাস।কর মঙ্জলের-জন্য 0-১1১।৯৭1 


১০৮ কী আছে বেদে 


এটি খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূ্তের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । এই 
সমষ্তের টীকাতেই 1নরদ্ত বলেছেন, দেব তিন জন, পাঁথবাঁতে অগ্নি, 
অন্তারক্ষে ইন্দ্র বা বায়; এবং আকাশে সুর্য । তাঁদের মহাভাগ্য, কারণ 
একজনের অনেকগ্ীল নাম; অথবা এটি পৃথক পৃথক বর্ণের জন্য, যথা 
হোতা, অধব্যয ব্ৰহ্মা, উ্থাতো অথবা তাঁরা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন । 
কেননা তাদের পৃথক রুপে স্তুতি করা হয়েছে এবং পৃথক পৃথক নাম 
দেওয়া হয়েছে। সায়ন বলেছেন, আঁগ্ন না হলে যজ্ঞ হয় না। এজন্য 
খগ্বেদের অনেক জায়গায় আগ্নকেই পহরোহত বলা হয়েছে । পঢ়রঃ হত 
অর্থাৎ সম্মুখে স্হাপিত বলেই তান পুরোহিত । 
খাগ্বেদে প্রথম মণ্ডলেই কণ্বের পদ মেধাঁতাঁথ খাঁষ গায়ত্র ছন্দে 

আঁগ্নর স্তব করছেন বারো খকে।__ 

আগ্ন দেবদূত ও আহনানকারণ দেবতাদের, 

সব'ধনযুত্ত ও এই যজ্ঞের সুনিচ্পাদক ৷ 

আমরা বরণ কার অশ্নিকে ॥ ১॥ 

প্রজাপালক ও হব্যবাহী তান । 

যজ্ঞের অনুজ্ঠাতারা আহ্বান মন্দে 

নিরন্তর আহ্বান করে এই প্রিয় আঁগনকে ॥ ২) 

হে কাচ্ঠোৎপন্ন আঁখন, দেবতাদের আনো ত্যাঁম 

এই ছন্ন কাশযযত যন্্রস্হলে। 

দেবতাদের আহবানকারী, তুমি স্তৃতিভাজন আমাদের ॥ ৩॥। 

তুমি পেয়েছ দেবতাদের দুত-কর্মের ভার, 

তাই জাগাঁরত কর হবাকাজ্্ী দেবতাদের । 

দেবতাদের সঙ্গেই উপবেশন কর এই কুশয;্‌ন্ত যজ্ঞস্হলে ৷৷ 80 

খৃতে তাঁম আহত ও দীপামান, 

আমাদের যে বদ্ধেষীরা যযুক্ত হয়েছে রাক্ষনের সঙ্গে, 

তাদের তম দহন কর ॥ ৫ ॥ 

আগ্নতেই প্রজনালত হন অগ্নি, 

তিন মেধাবী গৃহপালক ও যুবা, 

কাঠের জুহ মুখে তান বহন করেন হব্য ॥ ৬ ॥ 

সেই সত্যধর্মা শতধনাশক দেবতার নিকটে এসো, 

তাঁর তত কর যজ্ঞ কর্মে nau 

হে দেব আগ্ন, দেবদৃত তাম, 

তোমার পাঁরচর্যা করে যে হাঁবজ্পাঁতি, 

তম হও তার সম্যক রক্ষক ॥ ৮ ॥ 


সিসির 


পাঁথবীর দেবতা ১০৯ 


হে হাবজ্পাঁত, যে তোমার পাঁরচর্যা করে 

দেবতাদের হব্য ভক্ষণের জন্য, 

হে পাবক, সুখী কর তাকে ॥ ৯ 

হে দপ্যমান পাবক অগ্নি, 

দেবতাদের তুমি এখানে আনো আমাদের জন্য, 

আর দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও আমাদের যজ্ঞ ও হব্য ৷ ১৩ ॥ 

হে অগ্নি, তম স্তৃত হও গায়ত্রী ছন্দের এই নূতন মন্যে, 

প্রদান কর ধন ও বীরযুন্ত অন্ন আমাদের জন্য ৷৷ ১১ 

হে আশ্ন, তুম শুভ্র দীপ্ত যুক্ত, 

দেবগণকে আহ্বানে সমর্থ 

এই সেতান্র গ্রহণ কর আমাদের ॥ ১২ | 

এই সূক্তে এবং আরও অনেক জায়গায় আঁদ্নকে যুবা এবং দেবতাদের 
মধ্যে যাঁবষ্ঠ বলা হয়েছে । অনেকে মনে করেন যে বেদের, এই যবিষ্ঠ 
নামেরই রূপান্তর [7020150$। তানি গ্রীক দেবতা বিশ্বকর্মা ৷ 
এই সক্তে আগ্নকে -কাচ্ঠোৎপন্ন আঁগনও বলা হয়েছে । . পুরাকালে 
দুটি কাষ্ঠ বা অরাঁণ মন্হন অর্থাৎ ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করা 
হত। এই অগ্নির নাম প্রমন্থ। পণ্ডিতরা বলেন যে এই প্রমন্হেরই 
গ্রীক দেবতা Prometheus. যান মানুষের মলের জন্য স্বর্গ থেকে 
অগ্নি চুর, করে এনৌছলেন। বেদে অগ্নির আর একটি নাম ভরণন্য ৷ 
পাণ্ডিতরা সনে করেন যে' গ্রীকদের আঁগ্নদাতা ও নাদাচারাঁনয়ন্তা 
[50701905 তারই রূপান্তর । এই ভাবে সংস্কৃত উল্কা হয়েছে 
রোগকদের 01০80. এবং লাতিন Vulcanus | এই সূক্তে জহ: শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে৷. এর অর্থ কাঠের তোর হাতা। যজ্ঞের সময়ে 
এই হাতায় আঁগ্নতে ঘৃত আহঃ ত দেওয়া হত বলে এই জৃহ বা হাতাকে 
আঁগনর মুখ স্বরূপ বলা হয়েছে। 
মেধাঁতাঁথর রচিত পরবর্তী সন্তাট আপ্রী সন্ত অর্থাৎ এর [নিয়োগ 

হত পশু বজ্ঞে। এর বারোটি খকে বারোটি ভিন্ন নামে আগ্নর স্তুতি 
করা হয়েছে। এই নামগদীল হল সুসমিদ্ধ, পাবক, তনুনপাৎ অর্থাৎ 
ঘৃতভোজী, নরাশংদ অর্থাৎ মানব প্রশংসিত, ঈলিত অর্থাৎ আঁগ্নর ইলা 
নামে স্তুত, বাঁহ‘, দেবীদ্বার, নন্ত, উষা, তষ্টা ও বনস্পাঁতি। দীর্ঘতমা 
প্রভূত খাঁষদেরও অপ্রীসুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা দশ। প্রথম মণ্ডলের 
১৩, ১৪২ ও ১৮৮ সন্ত, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩ সত” তৃতীয় মণ্ডলের ৪ সন্ত, 
পঞ্চম মণ্ডলের ৫ সন্ত, এম মণ্ডলের ২ সন্ত, নবম মণ্ডলের ৫ সন্ত এবং 
দশম মণ্ডলের ৭০ ও ১১০ সনন্ত আপ্রীস্ত নামে আঁভাহত ৷ 


১১০ কা ্জাছে বেদে 


প্রথম মণ্ডলের ৬০ ননুক্তে আমরা মাতারিশ্বা নাম পাই । গোঁতমের 
পদত্র নোধা খাঁর ষ্টপ ছন্দে বলছেন-_ 
আঁগন হব্যবাহক ও হশস্বী, যজ্ঞ প্রকাশক ও রক্ষণশীল, 
দেবগণের দূত তান, তাদের নিকটে যান হব্য ননয়ে । 
[তান দি কাচ্ঠ থেকে জাত, ধনের মতো প্রশংসিত, 
মন্রের ন্যায় মাতার*বা এই আঁগ্নকে আনলেন 
ভূগবংশীয়দের-িনিকটে ৷ ১॥ 
যাসক বলেছেন, মাতাঁরম্বা অর্থ বায়ন । সায়নও এই রকম অর্থ 
করেছেন। কন বিদেশ! পাঁণ্ডতরা এর দুটি অর্থ লিখেছেন । প্রথম 
অর্থ হল এই দেবতা িবস্বানের দূত রুপে আকাশ থেকে আঁগন এনে 
ভূগ*বংশীয়দের দিয়েছিলেন ৷. দ্বিতীয় অর্থ, মাতারধ্বা আঁগ্নরই গুপ্ত 
নাম। তাঁদের মতে বায়ন অর্থে মাতার*বা বেদের আর কোথাও ব্যবহৃত 
হয়নি। প্রথম মণ্ডলেরই ৯৬ সংন্তে মাতার*্বা শব্দের ব্যবহার দেখা 
যায়। আঁরার পনর কুৎস খাঁষ তিষ্টুপ ছন্দে বলেছেন__ 
অনেক বরণাঁয় প্াষ্ট দান করেন অন্তারিক্ষস্হ মাতারিম্বা, 
তান স্বর্গ দাতা, সমস্ত লোকের রক্ষক, 
উৎপাদক দ্যাবা পৃথিবীর । 
অগ্নি দেখিয়ে দিন আমার তনয়কে গমনের পথ, 
দেবতা সেই ধনদাতাকে নিয়োগ করেছেন দূত রুপে ॥॥৪॥ 
সায়ন এখানে স্বীকার করেছেন যে মাতার*্বার অর্থ এখানে বায়; 


নয়। এই শব্দাট আগ্নর ঁবশেষণ রুপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর 


তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ সন্তে মাতার*বা শব্দের ব্যবহার দেখে সায়ন স্বীকার 
করেছেন যে অন্তাঁরক্ষ রুপ. মাতৃক্রোড়ে বদঃত্রপে গমনাগমন করেন 


বলেই আগ্নর আর এক নাম মাতাঁর*্বা । এই সন্তে বিশ্বামন খাঁষ 
বলছেন _- 


আশ্রয় লাভের জন্য ও যজমানের যজ্ঞের জন্য 
আমরা আহ্বান কাঁর 'ক্ষপ্রগামী আঁগ্নকে। 
[তান শুভ, বৈশ্বানর, মাতার*বা, 
উক থযোগ্য যজ্ঞপাঁত মেধাবী শ্রোত 
যে আছন অন্তারক্ষে বিদুৎ রুপে 
আগ্নই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ভূ 
প্যাথবীর আঁ্নকে । এ যেন গ্রীক 
আঁগ্ন চুরি করে আনলে 


[ও আতাঁথ ॥ ই ॥ 

গমনাগমন.করে, সেই মাতাঁর*্বা 
গুবংশনীয়দের নিকটে এনোছলেন, 
দর গলপ Prometheus স্বর্গ থেকে 
ন মানুষের মঙ্গলের জন্য । এই কাহনী থেকে 


পাঁথবীর দেবতা ১১১৫ 


অনেকেই অনুমান করেন যে ভূথুদ, মনু, অথর্ব, আঁনিরা প্রভাত কয়েকজন 
খাঁষর বংশধররাই-এই দেশে আগ্নর পূজা প্রচার করোঁছলেন। 
এই অগ্নি-কাঁ:রকম দেবতা, তা বুঝতে কি কোন কষ্ট হয়? দুটি 
কাঠের, ঘৰ ণে- জন্ম. হয় আঁগ্নর, তাঁর বৃদ্ধি হয় ঘ্‌তের আহ্হীততে ৷ 
{তান কাঠের হাতায় দেবতাদের জন্য হাবি গ্রহণকরেন । এই পাঁথ ব দেবতা 
আগ্ন [কি আগুন ছাড়া অন্য কিছ! মানুষ যখন দাট কাঠের টুকরো 
ঘষে আগুন জনলতে শিখোঁছল এবং আগুনের দাহিকা শান্ত দেখে তার 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল, সোঁদন থেকেই সেই আগুন 
রক্ষা করার চেষ্টাকেই তারা ধর্মের কাজ বলে বিশ্বাস করেছিল । 
সব প্রবন্ধে এই আঁগনকে রক্ষা করতে হবে বলেই তারা গৃহে আঁগ্ন স্হাপন 
করোছিল, যজ্ঞের প্রবত নকরোছল ।  স্তব রচনা করোছিল আঁগনর এবং 
তাকে দেবতার স্হানে বাঁসয়োছিল সাদরে ৷ খাগ্বেদের সব ত্র এই আঁগনরই 
স্তর, কোন অগ্রত্যক্দ দেবতার স্তব নয় ৷ 
পৃথিবীও; খগরেদের খাষিদের দেবতা ৷ আন্রির পুতি ভৌগ খাঁষ 
অন[ষ্ট:প ছন্দে পৃঁথবীর স্তব করেছেন_- 
হে পাথবী, এখানে তুমি খণ্ড ধারণ করছ পবতের, 
তুমি শ্রেষ্ঠ ও বলশালী । 
তুমি পাঁথবীর প্রীত বিধান.কর তোমার মাহাত্ত্যে ॥ ১ 
হে পৃথিবী বিচিত্ৰ গমনশালনী, 
স্তোতারা তোমার স্তব করে গমনশীল স্তো্র শদয়ে। 
হে অজান, শব্দায়মান অশ্বের মতো 
তি ক্ষিপ্ত কর বায়পূর্ণ মেঘ ৷ ২ 1 
যখন তোগার-উপরে মেঘের বৃষ্টি পড়ে 
দশীপ্তশালী অন্তারক্ষ থেকে, 
তখন তুমি বৃক্ষদের ধারণ করে থাকো 
সবলে পৃঁথবীর সঙ্গে দ়ভাবে ॥ ৩ 
সায়ন এখানে পাঁথবীকে অন্তাঁরক্ষ 'বলে- অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। 
কন্তু খগ্বেদের অন্যত্র দৌ ও পৃথিবী বিশ্বের পিতা মাতা রুপে কল্পিত 
হয়েছেন, গবা Se AO নীচের লোক: এবং 
দৌপরম অর্থাৎ সবচেয়ে উপরের লোক । কণ্বের পুর মেধাতিথি 'খাঁষ 
গায়ত্রী ছন্দে বলছেন_ ৷ 
মহৎ দৌ ও পৃথিবী রে দন্ত করুন 
আমাদের. এই যজ্ঞ । 
আমাদের গুণ করণ 


নষ্ট দিয়ে৷ ১২২১৩) 


১১২ কী আছে বেদে 


আকাশ আর্যদের প্রাচীন দেবতা । গ্রীকদের 7685 লাতিনে J॥ বা 
Jupitar, জর্মীনদের Tiথ ও 21০ এই সব দৌ শব্দেরই রুপান্তর 
বলে মনে করেন পাঁণ্ডতেরা। দৌ ও পাঁথবী অনেক দেবতার পতা 
মাতা বলে বার্ণত হয়েছেন। আবার দশম মণ্ডলের ৫৪ সংক্ে বৃহদ:কথ 
খাঁষ তরষ্টঃপ ছন্দে ইন্দ্রকে বলেছেন-_ 
আমাদের পূর্বতন কোন: খাঁষ পেয়েছে 
তোমার আঁখল মাহমার অন্ত ? 
আপন দেহ থেকেই তুম উৎপাদন করেছিলে 
একই সঙ্গে তোমার িতামাতাকে ॥ ১০1691৩ 1 
রন স্তব করতে গিয়ে তান ভুলে 'গয়োছলেন যে দৌ ও 
পাাঁথবীকে দেবতাদের ?পতা মাতা রুপে কল্পনা করেছেন প্রাচীন খাঁষরা । 
তাই ইন্দ্র তাদের উৎপন্ন করেছেন বলবার পরে নিজের উন্তিকে সংশোধন 
না করে পণবতিন খাঁষদের সম্বন্ধেই বলেছেন যে তারা ইন্দ্রের অপার 
মাহমার কথা সব জানেন না। এ রকমের কথা অন্য কোন খাঁষ বলেনাঁন। 
ভরদাজ খাঁষ তো জগতা ছন্দে দ্যাবা পাঁথবীকে সকলের পতা মাতা 
বলেছেন ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭০ সন্তে 
পিতা দযুলোক ও মাতা পাঁথবা অন্ন দান করুন আমাদের । ৬। 
অপ. বা জলও পাঁথবীর দেবতা । অন্তাঁরক্ষে উৎপন্ন হয়ে এই জল 
খাদে প্রবাহত হয়ে সমুদ্রের দিকে যায়। বাষ্ট পান করে জল অন্ন 
সঞ্চয় করে, মানুষকে বাঁচয়ে রাখে স্নৈহময়ী জননীর মতো । মান্ষকে 
দক্ষাত থেকে মত করে বলেই আমরা জল মাথায় ঢাল ও স্নান কার 


নাট সুন্ত রচনা করেছেন। প্রথমে 


তা রুপে স্তব করোঁছলেন। ভরদ্বাজ খাঁষ 
ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সন্তে বলছেন 


এই নদীরপী সরস্বতী ভেঙে ফেলছেন পর্বত সান; 
“শাল খননকারার মতো প্রবল ও বেগবান তরঙ্গে ৷ 
রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্তুতি করছ, 


“পদত শধনচ্ছন্দা গায়ত্রী ছন্দে বলছেন__ 
প্র অন্নযুন্ত যজ্ঞের ধনদাতশ সরস্বতী 
কামনা করুন আমাদের অল্লাবশিল্ট যজ্ঞের ॥ ১০ ॥ 
সরস মানে জল এবং সরস্বতী নদ। আর্ধাবতের সরস্বতী 
নদীকেই খাঁষরা প্রথমে দেবতা রূপে স্তুতি করোছলেন। প:রাকালে 


প্‌ 


পাঁথবীর দেবতা Et 


এই নদীর তীরেই যজ্ঞ হত। মন্ত্র পাঠ হত। তারপব কালক্রমে এই 
সরস্বতী নদীই মন্তের দেবী ও বাগ্দেবীতে পাঁরণত হলেন। উচথ্যের 
অপত্য দীর্ঘতমা খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ১২ সংন্তে বলছেন__ - 
শুচি ও দেবতাদের মধ্যস্হা 
হোম নিচ্পাদিকা ভারতী ইলা ও সরস্বতী 
কুশের উপরে উপবেশন কর*ন যজ্ঞের উপয্যন্তা হয়ে ॥১৷১৪২৷৯৷৷ 
সায়ন বলেছেন যে ভারতী এখানে স্বগে র বাক, ইলা পাৃঁথবীর বাক 
ও সরস্বতণ অন্তাঁরক্ষের বাক। এই ভাবেই পৃথিবীর নদী হয়েছেন 
অন্তাঁরক্ষের বাণ্দেবী । 
এর পর সোমের কথা । খগ্বেদের নবম মণ্ডলে সবশদদ্ধ একশো 
চোদ্দাট সন্ত আছে। সমস্ত সূন্তই পবমান সোম: দেবতার স্তর । 
পবমান শব্দের অর্থ ক্ষরণশীল । আঁ্গরা বংশের খাঁষরাই এই মণ্ডলের 
খাঁষ। এই মণ্ডলের সন্তগ্ীল থেকেই সামবেদের গানগ্ 
গৃহীত হয়েছে । এই সব পড়ে জানা যায় যে সেকালে সোমলতা 
মুজবান নামে এক পর্বতের শীর্ষে উৎপন্ন হত । তাই সোমলতাকে 
খণ্বেদে মৌজবত বলা হয়েছে । সোমরস তৈরির প্রণালীও খগ্বেদে 
আছে। সোমলতাকে প্রথমে জলে ভাঁজয়ে রাখা হত। এর নাম 
আপ্যায়ন। তারপর সেই লতা পাথরে নিষ্পীড়ত করে দশ 
আঙুলে চটকে রস বার করা হত। এই রস মেষলোমের ছাঁকানিতে 
ছে'কে পাঁরস্রুত সোমরস বা শযাঁচি কলসীতে রাখা হত। তারপর 
তাকে সুদ্বাদ; করবার জন্য [সাদ্ধির মতো দগ্ধ, দধি বা যবের 
সঙ্গে মাঁলয়ে পান করা হত। সোমলতা পেষণ করলে দ'ধের মতো 
সাদা ঈষৎ অন্লরস নির্গত হয়, তাকে মাদ ত 
হত । প্রাচীন আর্যদের মধ্যে এ 
দুর জানা যায়, গহন্দ? আর্রা এই সোমরস মাদক রুপে ও 
স্বাভাবক অবস্হায় পান করতেন । তাঁরা একে হওমা বলতেন এবং হচ্ছে 
আঁভষব দিতেন। আর্য জাতির এই দুই শাখায় বিবাদের কারণ বোধ 
হয় এই সোম রসের মাদক রুপে ব্যবহার ! 
প্রথম মণ্ডলের ৮০ সনে রহধগণের A 


বলছেন__ 


গৌতম খাঁষ পান্ত ছন্দে 


পক্ষীর আনা সেচনযণ্ড সোমরস । 


নী বারই বলে তুমি অন্তারক্ষের নিকট হতে 
হে বজ ক পি রাজি 


২১৪ কী আছে বেদে 


শ্যেন পক্ষী যে সোম এনোছল, তা খগ্বেদের আরও কয়েক জায়গায় 
আছে। সায়ন শ্যেনের অর্থ বলেছেন গায়ত্রী (কিন্তু এ কথার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য যজুর্বেদের শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে যে 
গায়ত্রী বা বাণ্দেবী পক্ষীরুপে দযলোক থোকে সোম আহরণ করেছিলেন 
1 ১১৭২1] Zeus-এর অমৃত বাহক ঈগলের সঙ্গে এই কাঁহনীর 
তুলনা করা যেতে পারে । 

কোন মন্দে বলা হয়েছে যে গন্ধর্বরা সোমের রক্ষক ছিলেন। এই 
নিয়ে এঁতরেয় বরাহ্গণে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। 

গন্ধর্বদের নিকটে ছিলেন সোমরাজা । কাঁ ভাবে সোমকে আনা যায়, 
এই শীনয়ে দেবতা ও খাঁষরা fচন্তা করতে লাগলেন । বাগ্‌ দেবতা 
বললেন, গন্ধর্বরা রমণী 'প্রয়, আম তাই স্বীরপ ধারণ করাছ। আমার 
1বাঁনময়ে তোমরা সোমকে জয় কোরো । দেবতারা বললেন, না, তা কখনও 
হতে পারে না। তোমাকে ছেড়ে আমরা কীভাবে জীবন ধারণ করব? 
এর উত্তরে বাকদেবতা বললেন, যেমন করে বলোছ, তেমন করেই 
তোমরা সোমকে ক্রয় কর । তার পরে তোমরা যখনই আমার প্রয়োজন 
বোধ করবে, তখনই আমি তোমাদের নিকটে চলে আসব। তাই হোক, 
বলে দেবতারা এ কথায় রাজী হলেন এবং তারা নগ্ন স্বীর্‌পধারণ 
বাগ্‌দেবতাকে দয়ে রাজা সোমকে ক্রয় করলেন ৷৷ ১২৭ ॥ 

ধগ্বেদের প্রায় সমস্ত স:ন্তেই সোম লতা বা ওষধা রুপেই স্তূত 
হয়েছেন। পরবর্তী কালে কী ভাবে এই সোমলতা আকাশের চন্দ্র 
পাঁরণত হলেন তা বোঝা কঠিন। সোমলতা ও চন্দ্র উভয়েই ওষধীপাতি। 
যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্হের টীঁকাকার দু্গচার্য লিখেছেন, ওষাঁধ সোম 


পঠিদশচ্ছদ। তার পর্ণগন্রীল শনক্রুপক্ষের প্রাতপদ থেকে প্যার্ণমা 
পর্যন্ত 


ত চন্দ্ৰকলা বাঁদ্ধর সঙ্গে পুষ্ট হতে থাকে এবং কৃষ্ণপক্ষের 
থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত চন্দুকলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ ও বশণর্ণ" হয়ে পড়ে ৷ 
অশাবস্যায় শুধ লতাট থাকে। চন্দুকলার ক্ষয় বৃদ্ধির সঙ্গে সোম- 
লতারও ক্ষয় বৃদ্ধির সামঞ্জস্য দেখে প্রাচীন খাঁষরা হয়তো সোমের সঙ্গে 
চন্দ্রের অভন্নতা কল্পনা করে থাকবেন । 

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখন আর সোমলতার সন্ধান পাওয়া যায় না। 
বেদের সরস্বতী নদী যেমন সম্পূর্ণ বিল:গ্ত হয়ে গেছে, তেমাঁন 
সোনলতার আস্বাদ পাবারও উপায় আর নেই ।. বেদের সুস্তগ্লিতে 
এই সোমলতার নানা গুণের কথা পড়ে আমরা এখন বাস্মিত হই। 

অনেকের মতে ব্রহ্মণস্পাঁত ও বৃহস্পাঁতও পা 


প্রাতিপদ 


থবীর দেবতা । প্রথম 


পাঁথবীর দেবতা Sr 


মণ্ডলের ১৮ সূন্তে কণ্বের পঢ় মেধাতাথ খাঁষ গায়ত্রী ছন্দে বহ্মণস্পাঁতর 
দ্তব করছেন__ 
হে ব্রহ্গণস্পাঁত, সোমরস দাতাকে দেবতাদের নিকটে কর প্রাঁসদ্ধ 
উাশজ-পাত্র কুক্ষীবানের মতো ॥ ১॥ 
{যান ধনবান ধনদাতা রোগহন্তা পীষ্টবর্ধক ও ফলপ্রদ, 
সেই ব্ৰহ্মণস্পাত অনুগ্রহ করুন আমাদের ॥ ২ ॥ 
উপদ্ুবকারা মানুষের সাঁহংস নিন্দা যেন স্পর্শ না করে, 
রক্ষা কর আমাদের, হে বনস্পতি ॥ ৩ | 
যে মানূষকে বর্ধন করেন ইন্দ্র সোম ও রল্গণস্পাঁত, 
বিনাশ নেই সেই বীরের ॥ ৪ ॥ 
হে ব্ৰহ্মণস্পাত, তুমি সোম ইন্দ্র ও দাঁক্ষণা 
মানুষকে রক্ষা কর পাপ থেকে ॥ ৫॥ 
খগ্বেদে রন্ম অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা । সায়নের এই অর্থ বিদেশী 
পাঁণ্ডতরাও- গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের সাতাঁট অর্থ হতে পারে__ 
প্রার্থনা, মন্দ, পাঁবত বাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা ও পুরোহত ।. বৃহ 
ধাতু থেকেই বৃহস্পাঁত ও ব্ুহ্মণস্পাঁত। এই ধাতুর দ্াট অর্থ হল বর্ধন 
ও বাক্য। 
বেদে বৃহস্পাঁত সাধারণত পুরোহিত। অনেক জায়গায় ইন্দু ও 
বৃহস্পতির স্তব একনে করা হয়েছে । ইন্দ্রের অনেক কাজ বৃহস্পাঁতর 
নামেও বলা হয়েছে । তান পাঁণিদের গহ্বর থেকে গাভী উদ্ধার করেন, নদী 
প্রবাহত করেন সমনুদ্রের দিকে, তিনিই স্তোতের শান্ত বল নামের অস্ধর 
নিধন করেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে এই বৃহস্পতি তিষ্য নক্ষত্রের আঁধপাঁত 
দেবতা এবং এরও পরব্তাঁ কালে 1তাঁন {নিজেই জ্যোনতচ্কে পাঁরণত 
হয়েছেন। 
মন্দের পাঁত বৃহস্পাতিই ব্রহ্মণস্লপাত । গৃৎসমদ খাঁষ জগতা ছন্দে 
তার স্তব করেছেন_ 
হে ব্রক্ষণস্পাঁত, দেবতাদের মধ্যে তুমি, গণপাঁত, 
কবর কাঁব, তোমার অন্নই সর্বোৎকৃষ্ট । 
তুম মন্দের স্বামাঁ, রাজা প্রশংসনায়দের, 
তোমাকে আহ্বান কার আমরা, 
এই স্তুতি শুনে তূগি উপবেশন কর যজ্ঞ গৃহে 
আমাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য ॥ ২৷২৩৷১ ॥ 


১১৬ কী আছে বেদে 


ঘোর পত্র কণ্ব খাঁষ বলছেন-_ 
হে ব্ৰহ্মণস্পাঁত, উত্থান কর তম, 
দেবতা কামনা করে আমরা যাজ্জা করাঁছ তোমাকে ৷ - 
এই বৃহস্পাঁত বা ব্রহ্গণস্পাতি উপাঁনষদের ব্রহ্ম নন, ব্রন্মাও নন 
পুরাণের ৷ ইনি স্াম্টকত নন, ঈশ্বরের ব্রিমৃতি'রও এক মচার্ত নন। 
ইনি বাক্‌ দেবতা, প্রার্থনার দেবতা, মন্তের দেবতা । ইন পুরোহিত, 
মন্ত্র উচ্চারণ করেন ইনি । মন্তেরও আঁধপাঁতি ইীন। ইনি অন্মপাঁস্হত 
থাকলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর উচ্চাঁরতস্তোত্র শুনে প্রীত 
হন দেবতারা । 
খণ্বেদ রচনার কালে বশ্বের সাক রুপে এক ঈশ্বরের ধারণা 
খাঁষদের নিকটে স্পষ্ট ছিল না। তারা প্রকাঁতর রূপ দেখেই মুগ্ধ 
হয়েছেন । যা কিছু সুন্দর মহৎ ও উপকার, তা ভালো লেগেছে তাদের । 
শক্তির প্রকাশ দেখে বীস্মত হয়েছেন, আনন্দে আঁভভুত হয়ে স্তব রচনা 
করেছেন তাঁরা । তারপর ধারে ধীরে এসেছে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পিছনে 
একের অস্তিত্ব চিন্তা । সত্যদুষ্টা খাঁষরা বুঝতে পারলেন যে এই সব 
কিছুর কারণ কোন দেবতা নন, তান দেবতারও দেবতা । তাঁর কোন 
রুপ নেই, পরিচয় নেই, নামও নেই । খাঁষরা তারই নাগ দিলেন 
গ্রমা। বেদন্ত ও উপানষদে এই ব্রল্েরই অনুসন্ধান । 


আাকান্পেল দেহতাা 


অন্তারক্ষের বা আকাশের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র সর্ব প্রধান । 
খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে "দ্বিতীয় সূক্তেই তাঁর নামোল্লেখ আছে । *ধুছন্দা 
খাঁষ গায়ন্রী ছন্দে বায়; দেবতার স্তবে বলেছেন__ 
হে ইন্দ্র ও বায়ু, আঁভষূত হয়েছে এই সোমরস, 
অন্ন আনো, সোমরস কামনা করছে তোমাদের ॥ ১২1৪ ॥ 
এই দেশের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভার করে বাঁষ্টর উপরে । কৃষ প্রধান 
দেশের ভূমির উর্বরতা, নদীর জল, শস্য_এ সবই আসে ব্যান্ট থেকে । 
মানুষের জীবন ও সংখ বাঁ্টর উপরেই নির্ভরশীল বলে বাঁষ্ট দাতা 
ইন্দ্রের গৌরবই সব চেয়ে বোঁশ ৷ 
এই মণ্ডলেরই ২৩ স;ন্তে মেধাতাঁথ গায়ন্রী ছন্দে বলছেন__ 
যজ্ঞের পালক ইন্দ্র ও বায়ু মনের মতো বেগবান ও সহস্রাক্ষ । 
মেধাবী লোকে তাঁদের আহ্বান করেন রক্ষণের জন্য ॥ ১২৩৩ ৷ 
মনের মতো বেগবান ও সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও বায় উভয়েরই বশেষণ, 
{কন্তু আমরা সাধারণত বায়ুকেই মনের মতো বেগবান বাঁল এবং 
ইন্দ্রকেই সহস্রাক্ষ বলে জান । অসংখ্য নক্ষত্রখাচিত আকাশই সহস্রাক্ষ, 
ইন্দ্র এই আকাশেরই দেবতা ৷ 
আঁঙ্গরার পাত্র িরণ্যস্তূপ খাঁষ ষ্টপ ছন্দে ইন্দ্রের স্তব করছেন 
প্রথম মণ্ডলের ৩২ স:ক্তে ৷ 
বজ্রধারা ইন্দ্র যে পরাক্রমের কাজ করো ছিলেন প্রথমে, 
আম তাঁর সেই কর্মের বর্ণনা করাছি। 
তান হনন করোছলেন আঁহকে, 
তারপর করোছলেন বার বর্ষণ, 
ভেদ করে 'দয়েছিলেন বহনশীল পার্বত্য নদীর পথ ॥ ১ ॥ 
ইন্দ্র হনন করোছলেন পর্বতাশ্রত আহকে। 
সংদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করোছলেন ত্বষ্টা ইন্দ্রেরই জন্য। 
তারপর গাভী যেমন বসের দিকে ধায় সবেগে, 
ধারাবাহশ জল তেমাঁন করেই ছঢ্টোছল সমুদ্রের দিকে ॥ ২॥ 
বৃষের মতো বেগে ইন্দ্র গ্রহণ করোছিলেন সোম, 
{তন রকম যজ্ঞে আভযষূত সোম পান করোছলেন তান । 
মঘবান সায়ক গ্রহণ করে ছিলেন বজ্জ, 
তাই 'দয়েই হনন করেছিলেন আঁহদের প্রথম জাতকে ॥৩ ॥ 
তুমি যখন এই প্রথম জাতকে করলে হনন, 


১১৮ 


কী আছে বেদে 


1বনাশ করলে মায়াবীদের মায়া, 

তখন প্রকাশ করলে বুর্য উষা ও আকাশকে, 

রাখলে না তাদের কোন শু ॥ ৪ ॥ 

ইন্দু বিনাশ করলেন মহাধদংসকারণ বজে, 

জগতের আবরণকারা বত্রকে ছিনবাহ করে । 

আঁহ পড়ে আছে প্‌াঁথবা স্পর্শ করে 

কুঠারে ছিন্ন ব্ক্ষস্কন্ধের মতো ॥ & | 

দর্প যুক্ত বৃত্র ভেবোঁছল, নেই আপনার তুলা যোদ্ধা, 

তাই যুদ্ধে আহ্বান করেছিল মহাবীর ও শানুজয়ী ইন্দ্রকে ৷ 
কিন্তু রক্ষা পেল না ইন্দ্রের বিনাশ কার্যে, 

ইন্দ্রশনু বৃত্র নদী শচ্ট করল নদীতে পাঁতত হয়ে ॥৬ ॥ 
ইন্দুকে যুদ্ধে আহ্বান করল হস্তপদশন্য বৃত্ৰ, 

তার সান;তুলা প্রৌঢ় স্কন্দে বস্রাঘাত করলেন ইন্দ্র । 
পরুরদ্য্বহান বত্র বৃথা যত্ব করল ইন্দ্রের সাদশ্য লাভে, 
ভূমিতে পাঁতিত হল বহ; স্হানে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ॥ ৭ ॥ 
নদী যেমন বয়ে যায় ভগ্ন কূল আঁতক্রম করে, 

তেমনি করেই বয়ে যাচ্ছে জল বূত্রের দেহ আঁতক্রম করে । 
জীবদ্দশায় এই জল সে বদ্ধ করে রেখোঁছল নিজের মাহমায় ৷ 
আঁহ এখন শয়ন করল সেই জলের পদের নিচে ॥ ৮ ॥ 
তির্যক ভাবে রইল বূবের মাতা । 

ইন্দু অস্তাথাত করলেন তার অধোভাগে, 

তাতে মাতা উপরে ও নিচে রইল পঢ়, 

বৎসের সাথে ধেনহর মতো বহনের মাতা দনদ5ও শুয়ে পড়ল 11৯ 
স্হাতহীন িশ্রামহশীন জলের মধ্যে 

ইন্দ্বশন পাঁতত রয়েছে দীর্ঘ নিদ্রায় । 

সেই নামহীন শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল ॥ ১০ ॥ 
গাভীরা যেমন গুপ্ত ছিল পাঁণর দ্বারা, 

বনের পক্জীরা তেন রুদ্ধ ছিল আঁহ রাঁক্ষিত হয়ে। 
রদদ্ধ ছিল জলের বহন দ্বার, 

সে দ্বার খুলে দিয়েছেন ইন্দ্র বৃতকে হনন করে ॥। ১১ 

হে ইন্দু. সেই এক দেব বৃত্র যখন আঘাত হেনোছল, 

তুমি তা নিবারণ করোছিলে অশ্ব পুচ্ছের মতো হয়ে । 
তুমি গাভী জয় করেছ, জয় করেছ সোমরস, 

ছেড়ে দিয়েছ সপ্ত সন্দঃর প্রবাহ ॥ ১২॥ 


আকাশের দেবতা ১১৯ 


ইন্দ্র ও আঁহ যখন বুদ্ধ করাছলেন, 

তখন ইন্দ্রকে স্পর্শ করল না আঁহর মেঘ গর্জন বা জলবর্ষণ। 

ইন্দু জয় করোছিলেন তার সমস্ত মায়া ॥ ১৩ ॥ 

হে ইন্দু, তোমার হৃদয়ে ভয়ের সণ্ডার হয়োছল 

আঁহকে হনন করবার সময় ৷ 

তুমি প্রতীক্ষা করেছিলে আহির অন্য কোন হন্তার জন্য, 

যে ভয়ে শ্যেনপক্ষীর মতো পার হয়ে ছিল নদী ও জল ॥ ১৪ ॥ 

বজ্রবাহ ইন্দ্র হলেন দ্হাবর-জঙ্গম' শান্ত ও শৃঙ্জী পশুদের রাজা, 

মানুষের রাজা হয়েও নিবাস করেছেন তান ৷ 

চক্রের নোম যেমন ধারণ করে মাঝখানের কাঠ, 

তেমান ইন্দুও সকলকে ধারণ করেছিলেন নিজের মধ্যে ॥ ১৫ ॥॥ 

উপরে সম্পূর্ণ সুক্তের অনুবাদ দেওয়া হল । এর ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে যে মেঘের নাম বৃত্র বা আঁহ এবং ইন্দ্র মেঘকে বজ+ দিয়ে আঘাত 
করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, এই রকম উপলাব্ধ করে খাঁষ উপমা ও 
কল্পনায় সম্পূর্ণ কাবতা লিখেছেন। খাগ্বেদের এই আখ্যান থেকেই 
নাঁক পুরাণে বৃত্ত নামে অসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের গল্প রচিত 
হয়েছে। একথাও শোনা যায় যে প্রাচীন আর্যদের মধ্যে বণ হল্তার 
যুদ্ধের গল্প প্রচাঁলত ছল, তাই অন্যান্য আর্য জাতির মধ্যেও এই গল্প 
প্রচালত দেখা যায় । ইরাণীদের “অবস্তায়' বুত্র হন্তার উপাসনা আছে। 
গ্রীকদের মধ্যেও আঁহর কাহনী আছে। আহ ও বন্ত একই । ইন্দ্র 
পাঁণকে জয় করে দেবতাদের গাভী উদ্ধার করেন, এ সম্বন্ধেও একাঁট 
গল্প আছে । অনেকে মনে করেন যে এই গলে প্রাতঃকালে অন্ধকার নাশ 
ও আলোর প্রকাশ সম্বন্ধে উপমা দেওয়া হয়েছে । যাস্কের মতে বত্রের 
অর্থ জল অবরোধকারা মেঘ মাত্র । 
পাঁণ্ডতদের সঙ্গে আঁম এক মত হতে পার না। তারা মনে করেন 

যে খগ্বেদে ইন্দ্রের বৃত্র বধ কাহিনী নিয়ে প্রাণকাররা একটি গল্প রচনা 
করোছলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি ঠক উল্টো । পুরাণে যে বর 
বধের কাহনী পাওয়া যায় তা ইতিহাসের সত্য ঘটনা । খগ্বেদের খাঁষরা 
সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নি, তার কারণ এটি ঘটোছিল কয়েকশো বৎসর 
পৃর্বে। এই গল্প খাঁষরা মুখে মনখে শুনেআসাছলেন এবং বজ; বিদ্যতে 
মেঘ ছন্ন ভিন্ন করে বাঁষ্টপাতের তাঁরা বত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের 
যুদ্ধ বলে বর্ণনা করলেন। মানুষ জানা ও শোনা কথাই কল্পনা করতে 
পারে, যা জানা বা শোনা নয় তা উপমা রুপে ব্যবহার করা অসম্ভব 


বলেই মনে হয় । 


১২০ কী আছে বেদে 


ইন্দ্র যেকোন কাঁজ্পত দেবতা নন, তা কতটা নিঃসন্দেহে বলা চলে ৷ 
তৃতীয় মন্ডলের ৩৪ সুক্তে বিশ্বামিত খাঁষ স্টপ ছন্দে বলছেন 
ইন্দ্র অশ্ব দান করেছেন, দান করেছেন সদ্য, 
বহ লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করেছেন। 
দান করেছেন সুবর্ণময় ধন, 
আর্ধ বর্ণকে রক্ষা করেছেন দসশ্যদের বধ করে ॥ ৩৩৪1৯ ॥ 
এখানে বর্ণ অর্থ জাতি। আগেই বলেছ যে খণ্বেদ রচনা যখন 
’_তখন এ দেশে দ্যাট মাত্র জাত 'ছল-_আর্য এবং অনার্য বা 
দাস। সন্ধ; সভ্যতা ধংস হয়ে যাবার পর যারা এ দেশে রয়ে 
গিয়োছল, আরা এসে তাদেরই দাস নাম দেয়। দশম মণ্ডলের ১০২ 
সদন্তে আমরা পেয়েছি__ 
হে ইন্দ্র, বজওপাত কর আঁনষ্টকারণ নিধনোদ্যত শত্রুদের উপরে । 
দাস জাতীয় হোক বা আর্য জাতীয় হোক, 
ওকে বধ কর অপ্রকাশ রুপে ॥ ১০৷১০২৷৩ ॥ 
এই খকের অর্থ অস্পষ্ট হলেও দুট জাতির উল্লেখ আছে। অনেক 
সময়েই দেখা গেছে যে দাস জাতির লোক কোন আর্ জাতির পক্ষ 
অবলম্বন করেছে বুদ্ধের সময়ে । তাই দুই জাতিই তখন শন; স্হানীয়। 
প্রন আর একটি গুণ, তিনি অত্যাধক সোমরস প্রিয় ছিলেন । 
তাই প্রগাথের প্ঢুন্র কাল খাঁ ইন্দ্রের স্তব করছেন 
তোমরা বাধা পেলে যানি ধন দেন বেগবান অশ্বের সাহায্যে, 
সেই ইন্দ্রের পাঁরচষণ কর বৃহৎ সাম গান করে । 
লোকে যেমন আহ্বান করে 'হিতকারা কুটুম্ব পোষককে, 
আমরাও তেমান ইন্দ্রকে আহ্বান কার অভষুত সোমযজ্ঞে ॥১। 
দণ্ধর্ষ শত্রুরা নিবারণ করতে পারে না সন্দর-হনু ইন্দওকে, 
স্হির দেবতারা পারে না, পারে না মানুষও । 
সোমপানের আনন্দ লাভের জন্য তান দান করেন 
শ্রশংসাকারণ সোমাভষবকারণ স্তোতার উদ্দেশে ॥ ২ 
“যি ম'ডলের ৪২ সৃন্তে কৃফাখ্য খাঁষও বলছেন" 
অল যেমন নদীর দিকে যায়, 
কন্দ জল প্রবাহ পড়ে হদের মধ্যে, 
সোমরসও তেমান ইন্দ্রের মধ্যে যায়। 
পাঁণ্ডতরা তাঁর তেজ ব 


দ্ধ করেন বজ্ঞস্হলে, 
স্বগী় বৃষ্টপাতে 


যবশস্যের বৃদ্ধির মতো ॥ ১০1৪২ | 


আকাশের দেবতা ১২১ 


এই জন্যই বিশবামিত্র খাঁষ তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সমক্তে বলছেন__ 
হে মঘবন, কিছুকাল সুখে অবস্হান কর এই যজ্জে, 
যেও না চলে ৷ . সুন্দর আভষূত সোমে যাগ করছি তোমার ৷ 
হে শান্তমান, পাত্র যেমন মধুর বাক্যে ধরে পিতার বস্ত্র-প্রান্ত, 
আমিও তোমার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করছ মধুর স্তুতি দিয়ে ॥২৷৷ 
এই ইন্দ্রের আসল পাঁরচয় আমরা জান না। তানি অন্তারক্ষের 
দেবতা, বায়ুর সঙ্গে তার নামের উল্লেখ দেখোঁছ। তান বজ্র, বজ্ধারী 
দেবতা, মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে আকাশের জল মুক্ত করেন। বৃষ্টিপাত 
হয় তাঁরই চেষ্টায়। খগ্বেদের খাঁষরা এই প্রাকীতক শান্তকেই ইন্দ্র 
বলেছেন। তারপর তারই উপরে আরোপ করেছেন বৃত্র বধ প্রভৃতি 
ঞাঁতহাসক ঘটনা, দসযদের হাত থেকে আর্যদের রক্ষার কথা । 
দেবতা জা?তর রাজা ইন্দ্র প্রাকীতিক শান্তর দেবতায় পাঁরণত হয়েছেন। 
{তাঁনই সোমপান করতেন, সোমরস প্রিয় ছিলেন। সোম পান করে 
বল বাঁদ্ধ হত। আর্যদের প্রিয় পানীয় ছিল সোমরস। পাঁথবার 
দেবতা সোম অন্তাঁরক্ষের দেবতা ইন্দ্রেরও প্রিয় পানীয় । 
ইন্দ্রের সঙ্গে বায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । যাস্ক তাঁর নিরুন্তে বায়ুকেও 
অন্তারক্ষের দেবতা বলেছেন ।. 1তাঁনও আদম আর্যদের আরাধ্য 
দেবতা ছিলেন। প্রাচীন ইরাণীদের জেন্দ ভাষায় লাখত অবস্তা গ্রন্হে 
বায় দেবতার উল্লেখ আছে । খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২ সন্তে 
মধ;চ্ছন্দা খাঁষ বায়ুর স্তব করেছেন 
হে দর্শনীয় বায়ন, এস, পান কর এই আভযুত সোমরস, 
শ্রবণ কর আমাদের আহ্বান ॥॥ ১ | 
হে বায়ু, যক্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস আভিষত করে 
স্তব করছেন তোমার উদ্দেশে ॥ ২ ॥ 
হে বায়ু, হব্যদাতা যজমানের নিকটে আসছে 
তোমার সোমগণ প্রকাশক বাক্য সোমপানের জন্য, 
আসছে অনেকের নিকটেই ॥ ১২৩ ৷ 
এর পরেই ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে তাঁর স্তুতি ৷ খাণ্বেদের বহু সুক্ে 
ইন্দ্র ও বায়ু এক সঙ্গে সোমপানের জন্য আহত হয়েছেন। দেবতাদের 
মধ্যে বায়ুর গাঁতই সবচেয়ে ক্ষপ্র । এই নিয়ে এতরেয় ব্রান্মণে একটি 
উপাখ্যান আছে ॥ ২২৫.। দেবতারা একবার বাঁজ রেখে দৌড়ে ছিলেন। 
তাতে বায়ু সমস্ত দেবতাকে হারিয়ে দেন। ীনযুৎ নামে একট 
অশ্ব বায়ুর বাহন, তান তৃষ্টার জামাতা এবং তাঁর জন্ম পুরুষের প্রাণ 
থেকে ॥ ১০৷৯০৷১৩ ॥ ! 


১২২ কাঁ আছে বেদে 


পানর বের মন থেকে চন্দ্র হলেন, চক্ষু থেকে সূর্য. 
মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু || ১৩ ৷ 
নাভ থেকে আকাশ ও মস্তক থেকে স্বর্গ, 
দুই চরণ থেকে ভূমি ও কর্ণ থেকে দিক 
ও সমস্ত ভূবন নির্মাণ করা হল ॥ ১০।৯০।১৪ ॥ 
দশম মণ্ডলের এই বিখ্যাত সূক্তাট পুরুষ সুন্ত নামে আভাহত। 
বার়'র আরও নাম পাওয়া যায়। এই রকমের একাঁট নাম বাত। 
বায়নর সঙ্গে ইন্দ্রের মতো বাতের সঙ্গে পজন্যের সম্বন্ধ ঘাঁনষ্ঠ । যে 
বায়র রুপ নেই, অথচ গাঁত ও শব্দ আছে, তারই নাম বাত ৷ 
পজন্যি শব্দের আঁদ অর্থ ছল মেঘ । সায়নই এই কথা বলেছেন । 
ক'ব খাঁষর মরুৎ স্তবে আছে 
মর ৎগণ জলে ভরা পর্জন্য দিয়ে করেছেন অন্ধকার 
দিনের বেলাতেও ৷ জল-সিন্ত করছেন পাঁথবী ৷৷ ১৩৮1৯ । 
এরপর পজন্য বজ্রধারী বৃণ্টির দেবতায় পাঁরণত হয়েছেন ॥ &৮৩ ॥ 
অত্রির অপত্য ভৌম খাষি তাঁর স্তব করছেন__ 
হে স্তোতা তুমি প্রার্থনা কর 
বলশালী পন্যের আভিমুখবত হয়ে । 
এই সব স্তোন্রে তার স্তব কর, পারচর্ধা কর হব্য দিয়ে ৷ 
গর নকারা দানশীল পন্য 
বংষ্টপাতে গর্ভ উৎপাদন করেন ওষাধির । ২॥ 
তিনি নষ্ট করেন বক্ষ, বধ করেন রাক্ষস, 
সমগ্র ভুবনকে ভয় দেখান [বিপুল সংহার কার্ষে, 
পাঁপজ্ঠকে সংহার করেন গজনিকারী পর্জ'ন্য, 


রথা যেমন কশাঘাতে অ*বকে উত্তৌজত করে 

দাষ্ট পথের পাঁথক করেন যোদ্ধাকে, 

পজন্যিও তেমান মেঘ অপসারিত করে 

আবি্কার করেন বার বর্ষণকারী মেঘ । 

1তনি যখন অন্তারক্ষে ব্যাপ্ত করেন বারদ, 

তখন দর থেকে উদ-গত হয় সিংহের মতো মেঘের গর্জন ॥৩৷৷ 
পজ'ন্য যখন পাঁথবী রক্ষা করেন বান্ট বয়ে, 

তখন বায়; বয় প্রবল বেগে, বিদন্ৎ চম 

ওষাঁধ হয় অঙ্কুঁরিত, বগাঁলত হয় তানি I 

আর প্‌ঁথবা সমর্থ হয় সমস্ত জীবের িতসাধনে ॥ 8 0 


000 03 


আকাশের দেবতা ১২৩ 


হে পর্জন্য, তোমারই কাজে পাথবী হয় অবগত, 

পঢ়চ্টি লাভ করে খর বাঁশিষ্ট গবাদি পশু, 

ওষাঁধরা ধারণ করে বাঁবধ রুপ, 

আর তুমি আমাদের প্রদান কর শবপুল সুখ ৷৷ ৫ ৷৷ 

হে মরুদগণ, আমাদের জন্যই বাষ্ট দান কর অন্তাঁরক্ষ থেকে, 
ক্ষরণ কর বর্ষণকারা ও সর্বব্যাপী মেঘের ধারা । 

হে পর্জন্য, জল সেচন করে তুমি এসো মেঘের সঙ্গে, 

তুম বারি বর্ষক হও, আর রক্ষক হও আমাদের ॥৬ ॥ 

তুম শব্দ কর পাঁথবীর উপর, গন কর, 

বাঁ বর্ষণে গর্ভীবধান কর ওষাঁধ সমূহের, 

বাঁরপূর্ণ রথে পারভ্রমণ কর অন্তারক্ষে, 

দডড়বদ্ধ মেঘ উল্মুন্ত করে সমতল কর উচ্চ ও নিম্ন ভূমি ॥ ৭ ॥ 
হে গ্জন্য, বিপুল মেথকে তুমি উত্তোলন কর উধের্ন, 

তা থেকে বার বর্ষণ কর । 

নদশরা সম্মুখে প্রবাহিত হোক অগ্রাতিহত বেগে । 

আদ্র" কর স্বর্গ ও পাাঁথবীকে, ধেনুর জন্য দাও প্রচুর পানীয় ॥৮৷ 
হে পর্জন্য, তুম যখন পাপকারা মেঘ কর ববদীর্ণ 

গম্ভীর ধ্যানতে গর্জন করে, রি 

তখন হৃষ্ট হয় আঁখল বশ 

ও তার অন্তর্গত সকল পদার্থ ৷ ৯ 

হে জন্য, তুম বর্ষণ করেছ, এখন সংহরণ কর বাজ, 
মরুভাঁমকেও জলন্ত করেছ সংগম) করবার জন্য । 

মানুষের ভোগের জন্য উৎপাদন করেছ ওষাঁধ, 

সতুণত ভাজন হয়েছ তাদের ॥ ৩৩১০ ' 


এই স;ক্তের ষষ্ঠ থকে মরহ্দগণ ও পর্জন্য বোধহয় একই অর্থে ব্যবহৃত 


পর্জন্যের সাদৃশ্য আছে। 
হয়েছে । সপ্তম মণ্ডলের ১০২ স্ত্তে 


বলছেন 


অনেকে মনে করেন যে শলথুয়ানিয়ান PerkUun০5-এর সঙ্গে 
খগ্বেদে পজন্যকে অন্তারক্ষের প:্্র বলা 
বাঁসষ্ঠ খাঁষ 'ীিষ্টুপ ছন্দে 


অন্তাঁরক্ষের পাত্র পজ ন্যদেব সেটনে সমর্থ, 
তাঁর উদ্দেশে উচ্চারণ কর সে্তাপ্র। 

{তান ইচ্ছা করুন আমাদের অন্ন ॥ ১॥ 
তানি গর্ভ উৎপাদন করেন ওষাঁধর, 

গো অশ্ব ও নারীগণেরও ॥২॥ 


-১২৪ 


কী আছে বেদে 


তারই উদ্দেশে হোম কর সরস হব্য 
দেবগণের আর্ভূত অগ্নিতে । 
আমাদের জন্য {তানি নিদ্চিত করেন অন্ন ॥ ৭১০২৩ ॥ 


এটি তিন খকের একটি সম্পূর্ণ সন্ত । পর্জন্যকে এখানে অন্তাঁরক্ষের 


প্র বলে কল্পনা করা হয়েছে। 


এরপর মরুদগণের কথা। প্রথম মণ্ডলের ৬ সন্তে মধচ্ছন্দা খাঁষ 


গায়ত্রী ছন্দে ইন্দ্রের স্তব করছেন 


মর*ৎ শব্দাট ম্‌ ধাতু থেকে উৎ 


র।দকের মানুষ যোজনা করছে 
স্যুপ ইন্দ্রের প্রতাপান্বিত অশ্ব । 
আকাশে দীপ্যমান রয়েছে আলোক ॥ ১॥ 
তারা রথের উভয় পার্শ্বে সংযোঁজত করে 
ইন্দ্রের রন্তবর্ণ হার নামের অধ্বদ্বয় ॥ ২॥ 
হে মনদষ্যগণ, সূর্ধরূপ ইন্দ্র করেন সংজ্ঞা দান 
য় সংজ্ঞারাহ তকে, 

রুপরাহতকে রুপ দান করেন অন্ধকারে, 
উদিত হন জলন্ত রাশ্মির সাথে॥৩॥ 
তারপর মর;দ্‌গণ ধারণ করে যজ্ঞাহ* নাম 
মেঘের মধ্যে রচনা করলেন জলের গর্ভাকার ॥ ৪ ॥ 
হে ইন্দু, অন্বেষণ করে তুমি উদ্ধার করোছলে 
গুহায় লঃকানো গাভী 
এই বহনশীল ও দঢ় স্হনভেদী মরহদদের সাথে | ৫ ॥। 
স্তোতারা সুমন্ত ইন্দ্রের মতো স্তাত করে 
এই বিখ্যাত মরঃদুদের দেবতা কামনা করে ॥ ৬।। 
হে মর*্দ:গণ, ভীতিরাহত ইন্দ্রের সাথে যেন 
তোমাদের মালত দেখা যায়। 
তোমরা নিত্য প্রম্দিত ও তারই মতো দীপ্তি বিশিষ্ট ॥ 9.1) 
এই যজ্ঞ অর্চনা করছে সবল ইন্দ্রকে 

দেষ স্বর্গাভগত মর দ্‌গণের সাথে ॥ ৮ ॥ 
হে চতুর্দিকব্যাপী মরহুত্গণ, 
এসো অন্তারক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্য মণ্ডল থেকে ৷ 
খাত্বক এই হজ্ঞে স্তুতি করছে সম্যক রূপে ৯)। 
ধন দানের জন্য ইন্দ্রের নিকটে কাঁর যাচঞা 
পাথবী থেকে, আকাশ থেকে, বা অন্তারক্ষ থেকে ॥ ১০ ॥ 


» তার অর্থ আঘাৎ করা বা হনন 


আকাশের দেবতা ১২ 


করা। তাই মরুৎ্গণের অর্থ আঘাতকারী বা বিধ্বংসী ঝড় বায়ু । 
লাঁটনে এই ধাতু থেকেই যুদ্ধের দেবতা 7215 হয়েছে । 
এই সক্তেরই পণ্চম খকে একাঁট উপাখ্যান সংক্ষেপে বলা হয়েছে । 
পাঁণ নামের অসঃরেরা দেবলোক থেকে গাভী অপহরণ করে অন্ধকারে 
ল:াঁকয়ে রেখোঁছল । মরুত্গণের সাথে ইন্দ্র তাদের উদ্ধার করেছিলেন । 
সরমা নামে এক কুকুর অসুরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই গাভীর সন্ধান 
পেয়েছিল । সায়নের এই অর্থ 1বদেশী পাণ্ডতরা মানেন না। তারা 
মনে করেন যে এই উপাখ্যানাঁট প্রাতঃকালের বর্ণনা । সরমা উষারই 
নাম। দেবতাদের গাভী অর্থাৎ সূর্যের রাশ্ম অন্ধকারে আবৃত 
হয়োছিল, উষা তাদের সন্ধান আনলেন । তারপর আলোর দেবতা ইন্দ্র 
প্রকাশিত হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে গাভী অর্থাৎ সূর্যরশ্মি 
উদ্ধার করলেন। লক্ষ্য করতে হবে যে ইন্দ্র এখানে সূর্যরূপী অথাৎ 
সুই ইন্দ্র। অনেকে মনে করেন যে এই বৈদিক উপাখ্যান নিয়েই এাঁক 
কাব হোমর তাঁর মহাকাব্য ট্রয়ের যুদ্ধের কথা লিখেছেন । 
দশম মন্ডলের ৭৮ সন্তে স্যম রশ্মি খাষর স্তবে মরুদগণের রূপ 
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । - 
অগ্নির মতো তাদের দীপ্তি, 
বক্ষে যেন স্বর্ণালঙ্কারের শোভা, 
বায়ুর মতো আাঁঙ্জত হয়ে গমন করেন তৎক্ষণাৎ, 
প্রধান হন আঁভন্ঞ ব্যান্তর মতো, 
কার্য করেন উত্তম নেতার, 
সূন্দর সুখ বিধান করেন সোমরসের মতো, 
যজ্ঞেও বান ॥ ২ ॥ 
_ তাঁরা যেতে যেতে কাঁম্পত করে যান বায়ুর মতো, 
হন আঁগ্ন জিহ্বার মতো চাক চিক্যময়, 
কবচধারী যোদ্ধার মতো করেন বীরত্ব, 
আর নপতৃলোকের স্তরের মতো দান করেন সফল ॥১০৷৭৮৷৩৷৷ 
এই রকমের বর্ণনা দেখে বুঝতে কোনই অস্মাবধা হয় না যে খাঁষরা 
এক প্রাক্কীতক শ্তিরই বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ৷ মরন্দগণও বায়ন । 
যে বায়ুর গর্জনে দ্যাবা পাঁথবা কম্পিত হয়, বক্ষ হয় উৎপাটিত, জলবধাঁ 
মেঘ বদশর্ণ হয়ে জলধারা বাঁষ'ত হয়, বায়ুর সেই রুপই মরনুৎ। 
যাস্কের মতে অন্তাঁরক্ষে *্বসমান বায়ন মাতাঁর*বা। খগ্বেদে অবশ্য 
মাতারশ্বা আঁগ্নরই এক নাম, এই মাতারি*বা অন্তারক্ষ লোক থেকে 
আঁগ্নকে এনোছিলেন পাঁথবীতে। কিন্তু অগ্নি প্রসূত হলেই বায়ুর 


১২৬ কী আছে বেদে 


উৎপত্তি হয়। তাই পরবর্তী কালে যজুর্বে'দে ও ব্রাহ্মণ গ্রন্হে মাতার*বা 
বায়ু দেবতায় পাঁরণত হয়েছেন । খাঁষরা দাবাগনর ভীষণ রুপ দেখেই 
আগ্নর সঙ্গে মাতাঁরশ্বার সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন । 
মাতাঁরশ্বা ও অগ্নি যেমন আভন্ন, তেমন আঁগ্ন ও রুদ্রুও আঁভন্ন 
বলে মনে হয়। -অজীগর্তের পাত্র শুনঃশেপ খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ২৭ 
সুক্তে আঁগ্নর স্তব করবার সময় বলছেন 
হে অগ্নি, তুম জাগাঁরত হও স্তুঁত দ্বারা, 
যজ্ঞে প্রবেশ কর যজমানকে অনুগ্রহ করতে । 
তুম রর, সুন্দর স্তোরে স্তুতি করাছ তোমাকে ॥ ১৷২৭৷১০ ॥ 
যাস্ক ও সায়ন দুজনেই এক মত যে রুদ্র শব্দের অর্থ আঁগন। ৩৯ 
সন্তের চতুর্থ খকে রদ্রকে মরএ্দগণের পিতা বলা হয়েছে । রদ ধাতুর 
একাঁট অর্থ শব্দ বা গর্জন করা; রোদন করাও এক অর্থ। রুদ্রকে 
তাই আগ্নরুপী শব্দায়মান দেবতা মনে করা হয়। রুদ্র আদম অর্থ 
যে বজ্র বা বস্্রধারী মেঘ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে ৷ 
খগ্বেদে র;দ্রের তিনাট মাত স্বতন্ত্র সুন্ত আছে। তার মধ্যে 'দ্বতীয় 
মণ্ডলের ৩৩ সন্তই প্রধান । গৃৎসমদ খাঁষ নিষ্টরপ ছন্দে রাদ্র দেবতার 
স্তব করছেন__ 
হে মরদ্দ.গণের পিতা, আমাদের কাছে আসক তোমার দেওয়া সুখ 
তুমি আমাদের পৃথক কোরো না সূর্ষের দর্শন থেকে, 
শত্রুদের আঁভভূত করুক আমাদের বার প্েরা, 
হে রদদ্রঃ আমরা যেন পুরে পৌত্রে অনেক হয়ে উঠি ॥ ১॥ 
হে রদ, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি তোমার দেওয়া ওষাঁধ খেয়ে, 
তুমি বিনাশ কর আমাদের শত্রুদের, 
একেবারে বিদ্ারত কর আমার পাপ, 
শীবদীরত কর সারা শরীরের ব্যাধপুজকে ॥২॥ 
হে রদুদু, তম সবার শ্রেষ্ঠ এশ্বর্ষে। 
হে বজ্রবাহন, তুমি আতশয প্রবৃদ্ধ প্রবদ্ধদের মধ্যে, 
পাপের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও তুম, 
পাপ যেন নিকটে না আসে আমাদের ॥ ৩ ॥ 
হে অভীষ্টবঘা রুদ্র, আমরা যেন ক্রুদ্ধ না কার তোমাকে, 
অন্যায় সন্তাতি বা নমস্কারে, 
কিংবা বিসদ্‌শ দেবতাদের সঙ্গে ডেকে । 
ওযাঁধ দিয়ে পাঁরপুগ্ট কর আমাদের পঢতদের । 
শুনোঁছ, সর্ব গ্রেন্ঠ তুমি ভবকদের মধ্যে ৷ ৪॥ 


আকাশের দেবতা 


যে রুদ্র আহত হন হব্য সম্বালত আহ্বানে, 

আম স্তোন্ে অপগত করব তাঁর ক্রোধ । 

বন্র;বর্ণ কোমলোদর সুনাসক শোভন রুদ্র 

আমাদের বেন মনে না করেন জঘাংসার পানর ॥ ৫ ৷ 
আম প্রার্থনা করছি, মর বাঁশষ্ট বদুদ্র 

দীপ্ত অন্নে তৃপ্ত করুন আমাকে ৷ 

রৌব্রতপ্ত মানুষের কাছে ছায়ার মতো পাপ শনন্য হয়ে 
আমরা পাঁরচর্যা করব রুদ্রের ও লাভ করব সুখ ৬ ॥ 
হে রুদ্র, কোথায় তোমার সেই সংখপ্রদ হাত, 

যে হাতে ভেষজ তোর করে তুম সুখী কর সবাইকে ? 
হে অভীম্টবষাঁ রড্র, শীঘ্রই আমাকে ক্ষমা কর 

দৈব পাপের বিনাশক হয়ে ॥ ৭ ॥ 

আম উচ্চারণ কার আঁত মহৎ স্তুতি 

বভ্রুবর্ণ শ্বেত আভাযুন্ত রুদের উদ্দেশে, 

হে স্তোতা, নমস্কার দ্বারা পুজা কর তৈজাবাশিষ্ট রুদ্রের, 
আমরা সঙ্কীর্তন কাঁর তার উত্জঃল নাম || ৮ ॥ 

দীপ্ত হিরণ্ময় অলগকারে হচ্ছেন শোভিত 

দ্‌ঢ়াঙ্গ বহু রুপ উগ্র রাদ্র 

সমস্ত ভূবনের আঁধিপাঁত ও ভর্তা তান, 

পৃথককৃত হয় না তাঁর বল ॥ ৯ 

তুমি ধনবাণধারী হে অচনাহঠ 

পুজনীয় নিভ্ক ধারণ'করেছ তুমি নানা রুপে, 

রক্ষা করছ এই বস্তীর্ণ জগৎকে । 

আর কেউ নেই তোমার চেয়ে বলবান ॥ ১০ ॥ 

হে স্তোতা; স্তব কর উগ্র রুদ্রের, 

{তান রথস্হ যুবা, শত বিনাশক ও পশুর হতো ভয়ঙ্কর । 
হে রুদ্র, এই স্তবে সখী কর আমাদের, 

নৰুকে বিনাশ করুক তোমার সেনা ॥ ১১ ॥ 

গার থেনন পিতাকে নমস্কার করে আশাবাদ পেয়ে, 
হে রুদ্র, আমরা তৈগনি করেই করছি নমস্কার । 

হে রুদ্র, তুমি বহু ধনদাভা ও সাধুর পালক, 
আমাদের ওষধ দাও তোমার স্তব করলে ॥ ১২ ॥ 

হে মরুত্গণ, বে নির্মল ওষধ আছে তোমাদের, 

বে বধ তোমাদের সুখকর ও সণখপ্রদ, 


১২৭ 


১২৮ কাঁ আছে বেদে 


যে গুষধ মনোনীত করোঁছলেন আমাদের পতা মন:, 

হে অভীচ্টবযী্গণ, আমরা চাইছ সেই ভয়হারী শুষধ ৷৷ ১৩ ॥ 

রহন্দের হোঁত আমাদের পাঁরত্যাগ করে যাক, 

ত্যাগ করে যাক দীপ্ত র;দ্রের দুর্মাতও, 

হে রখদ্র, তোমার ধনুর জ্যা শাঁথল কর যজমানের প্রাঁত, 

সখা কর আমাদের পঢ়ুন্র ও পোত্রদের ॥ ১৪ ॥ 

হে দীপ্তিমান সর্বজ্ঞ ও আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র, 

এখানে তুমি এই আশ্বাস দাও আমাদের-_ 

কদ্দধ হবে না, নাশ কররে না কাউকে । 

পুত্ৰ পোত নিয়ে আমরা তোমার স্তুতি করব যজ্ঞে ॥ ২৷৩৩৷১৫ ৷ 

গুৎসমদ খাষর এই সন্তে রুদ্রের নানা রূপের কথা আছে। তিনি 
বহদর,প. উগ্র, শত্রু বিনাশক ও পশুর মতো ভয়ঙ্কর । আবার তারই 
দেওয়া উষাঁধ খেয়ে আমরা শতবর্ষ বাঁচতে পারি, সারা শরীরের ব্যাধ 
পদকে তান দূর করতে পারেন। তাই যে হাতে তান ভেষজ তোঁর 
করেন, সেই হাতে দৈব পাপের নাশ চাইছেন। রদদ্র যেন ক্রুদ্ধ হয়ে 
কাউকে বিনাশ না করেন, এই তার প্রার্থনা । এই স্তব ক সংহার মার্ত 
শিবের নয়? পশ্দরপাত শিব ভয়ঙ্কর, বৈদ্যনাথ শিব আরোগ্যের দেবতা, 
আশুতোষ শিবই ভক্তের আহ্বান শোনেন। তাই রুদ্র দেবতাই যে 
পরবতাঁঁকালের শিব, তাতে সংশয় হওয়া উচিত নয় 
পাঁণ্ডতেরা মনে করেন যে খাণ্বেদের এই রুদ্র থেকেই পুরাণে শিবের 

কপনা করা হয়েছে। কিন্তু এই মত মেনে নেবার অন্তরায় আছে। 
রনদ্র যাঁদ অগ্নি হন বা তার আদিম অর্থ হয় বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ, ' 
তাহলে বেদের খাঁযি তাঁকে বৈদ্য বলবেন কেন ? ভেষজ তোর বা ব্যাধ 
দুর করার জন্য ক কেউ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘের নিকটে প্রার্থনা করে? 
এর উল্টোটাই বরং সম্ভব । বেদের খাঁষ ?শবকে জানেন রুদ্র দেবতা বলে, 
তার ভেষজ তোর করে ব্যাধ দুর করার কথাও জানেন এবং 1তাঁন যে 
সংহার মুর্তি এই কথা শুনেছেন ও বিশ্বাস করেছেন বলেই বস্তু বা 
বজ্রধারী মেঘে এবং অগ্নির সংহার মুর্তিতে খাঁষরা রুদ্রের কল্পনা 
করেছেন। শিব বা রুদ্র ছিলেন পদরাকালের দেবতা । বেদের খাঁষ তাঁর 


কথা জানেন বলেই প্রকৃতির সংহার মীততে তাঁরই রূপ দেখেছেন। অন্য 


কথা ভাবলে তা ঠিক হবে না বলেই আঁম মনে কার । 


তি 


ল্বর্গে্র দেবতা 


দন্যলোক বলতে আমরা স্বর্গ বাঁঝ।  দ্যলোকের দেবতা মানে 
স্বর্গের দেবতা । দৌ বা দৌস্পতা এবং পাঁথবী বিশ্বের [িতামাতা । 
এরা উভয়ে এক সঙ্গে দ্যাবা-পাঁথবী রুপে আভীহত হয়েছেন । দ্যাবা- 
প্‌াঁথবা মানে স্বর্গ ও পাঁথবী। প্রথম মণ্ডলের ১৫৯ সনুক্তে দীর্ঘতমা 
খাঁষ বলছেন__ 
আহ্বান মন্ত্রে আম জেনোছ 
দ্রোহ-রাহত পিতা দ়লোকের উদার ও সদয় মন । 
মাতা পাঁথবীর মনও জেনেছি । 
J আপন সামর্থে সন্তানদের রক্ষা করুন পিতামাতা দ্যাবাপ্‌থিবাঁ 
প্রদান করহন প্রভূত ও [বিস্তীর্ণ অমৃত ॥॥ ২॥ 
নানা দেশের পঢুরাতত্তে: আমরা আকাশ অথবা স্বর্গ-ও পাঁথবীকে 
পিতামাতা রুপে দেখতে পাই । এদের মিলন না. হলে প্রাণী সৃষ্টি 
ব্াঝ নষ্ট হয়ে যেত ৷ , 
নর ও বরুণ এই স্বগে'রই দুই: যুগ্ম দেবতা ।.-প্রথম মণ্ডলের ২ 
অনন্ত মধুছন্দা খাঁষ বলছেন. J 
আম আহ্বান কাঁর পাঁবন্র বল মিত্র 
ও ঁহংসা পরায়ণ-শন্র নাশক বরুণকে, 
তারা সাধন করেন ঘৃতাহুতি প্রদান কর্ম ॥ ৭ ॥ 
মন্ত্র ছলেন প্রাচীন আর্যদের একজন উপাস্য দেবতা । তাই শহন্দু 
ও ইরাণীয় উভয় শাখার আর্যদের মধ্যে তার উপাসনা আছে। 
ইরাণীয়রা তাঁকে মিথ অর্থাৎ আলোক বা জরূর্য বলে এবং হন্দুরা 
মন অর্থাৎ আলোক বা দবা বলে পূজা করতেন । বরুণ হল বং. ধাতু 
থেকে উৎপন্ন শব্দ আবরণকার নৈশ. আকাশ। 1হন্দদের বরুণ 
ইরাণীয়দের বরণ ও গ্রীকদের [078795। আকাশ থেকে বাঁষ্টপাত হয় 
বলে আকাশ জলায় এই 1ব*বাস থেকেই কালক্রমে বরুণ জলের দেবতায় 
পাঁরণত হয়েছেন । 
তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সন্তে বিধ্বামিত্র খাঁষ মিত্রের স্তব করছেন-_ 
স্তুত হয়ে মন কাজে প্রবর্তিত করছেন সকল লোককে । 
তিন ধারণ করে আছেন পৃথিবী ও দলোক, 
সকলের দিকে চেয়ে আছেন অনিমেষ নেত্রে । 
খংতষণ্ড হব্য প্রদান কর মিত্রের উদ্দেশে ॥ ১॥ 
বেদ-_৯ I 


১৩০ কী আছে বেদে 


হে আঁদত্য নর, যে মানুষ তোমাকে হব্য দান করে ব্রতানণসারে, 
অন্নবান হোক সে। তু যাকে রক্ষা কর, 
কেউ তাকে পারে না ?বনাশ বা আঁভভব করতে । 
পাপও পারে না স্পর্শ করতে নিকট বা দুর থেকে ॥ ২ ॥ 
আমরা রোগ বাঁজতি ও হৃষ্ট হয়োছ অন্ন লাভে, 
অবস্হান করাঁছ সর্ব্রগামী আঁদত্যের ব্রতের নিকট 
পাঁথবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জান? পেতে । 
আমাদের প্রীত অনুগ্রহ করুন মত ॥ ৩ ॥ 
প্রাদভূতি হয়েছেন এই মত, 
ইন সুন্দর মুখ শবাঁশষ্ট নমস্কারের যোগ্য রাজা, 
অত্যন্ত বলশালী ?বধাতা সকলের, যজ্ঞাহ*, 
আমরা যেন লাভ কার তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য 08॥ 
আদিত্য মহান, প্রবর্তক সকল লোকের, 
তাঁর উপাসনা করা উাঁচত নমস্কারের দ্বারা । 
{তান প্রসন্ন মুখ স্তুতিকার'র প্রাত। 
আগ্নতে অর্পণ কর এই মরের প্রীতিকর হব্য ॥ ৫ ॥ 
ত্র দেব মানুষের পালক, 
কীর্তযুক্ত তাঁর অন্ন ও ভজনীয় ধন ॥৬ ॥ 
যান দন্যলোক আঁভভূত করেছেন নিজের মাঁহমায়, 
কীর্তিমান হয়ে তানই প্রচুর অন্ন দিচ্ছেন পাঁথবীকে ॥৭ ॥ 
পণ্টজন শন্লুজয়ক্ষম সবল মন্রের উদ্দেশে প্রদান করেছেন হব্য, 
1তাঁনই ধারণ করেছেন সমস্ত দেবতাকে ॥ ৮ ॥ 
দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে করেছে কৃশচ্ছেদ, 
শন তাকে অন্ন প্রদান করেন কল্যাণকর ॥ ৩।৫৯।৯ || 
পণ্চম মণ্ডলের ৬২ সন্তে আমরা একসঙ্গে মত ও বরুণকে পাই । 
আঁন্রর অপত্য শ্রুতাবদ খাঁষ {তিল্টডপ ছন্দে বলছেন 
আম দর্শন করোছ ধ্রুব ও খত সূর্য মণ্ডল, 
খতে আচ্ছাদিত তোমাদের আবাস । 
উপাসকরা স্তোত য়ে মুক্ত করছেন সে স্হানের অ*্বদের, 
সেখানে সমবেত আছে সহস্র রাশ্ম । 
আম দেখোঁছ দেবতাদের মুা্ত'র মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ মৃর্ত ॥ ১ 
হে মিত্ৰ ও বরুণ, আঁত প্রশস্ত তোমাদের এই মাহাত্ম্য, 
যা দিয়ে নিরন্তর ভ্রমণকারশ সূর্য দোহন করছেন 
বদ্ধ জলরাশ তাঁর দৌনিক গাঁতর সাহায্যে ৷ 


চে ৩০ এ 


স্বগে'র দেবতা ১৩১ 


তোমরা স্বয়ং ভ্রমণ করে বাঁধত করছ 

সর্ষের প্রীতিদায়ক দীপ্ত । 

নিরন্তর পাঁরল্রমণ করছে তোমাদের একমাত্র রথ ৷৷ ২ ॥ 

হে মত ও বরণ, তোমাদের অনয;গ্রহে রাজা হয় স্তোতারা, 

নজের সামর্থে তোমরা ধারণ করে আছ পাঁথবা ও স্বর্গকে। 

হে ক্ষিপ্রদানকারী, বর্ষণ কর বৃষ্টি, 

বর্ধন কর ওষাঁধ ও ধেনু ॥ ৩॥ 

হে মন ও বরণ, তোমাদের রথের অশ্ব বহন করুক তোমাদের, 

অবতরণ কর;ক রাশ্মকে সুসংযত করে । 

জলের ধারা তোমাদের অন্দসরণ করছে মর্ত ধারণ করে, 

তোমাদেরই অনুগ্রহে প্রবাহত হচ্ছে প্রাচীন নদীরা ৷ ৪ ॥ 

হে অন্নশালী বলশালী মিত্ৰ ও বরুণ, 

মন্দে যজ্ঞ রক্ষার মতো পাঁথবীকে রক্ষা করে, 

আর বাঁধ্ধত করে শরীরের দীপ্ত, 

তোমরা আরোহন কর যজ্ঞভূঁমর মধ্যাস্হত রথে ॥॥ ৫ ॥ 

হে মত ও বরুণ, যজ্তভাঁমতে তোমরা রক্ষা কর যে যজমানকে, 

দানশীল হও সেই স্তুতিকারী যজমানের প্রত । 

কারণ তোমরা রাজা উভয়েই, 

ধন ও সহস্ৰ স্তম্ভের সৌধ ধারণ কর ক্লোধহীন হয়ে ॥ ৬ ॥ 

সুবৰ্ণে নির্মিত এদের রথ কীলকাদ হেমময়, 

অন্তাঁরক্ষে এই রথ শোভা পায় বদ্যতের মতো । 

আমরা যেন স্হাপন করতে পাঁর সোমরস 

কল্যাণকর স্হানে অথবা যজ্ঞভূমতে রথের উপরে ॥ ৭ ॥ 

হে ত্র ও বরুণ, তোমরা আরোহণ কর সুবর্ণ রথে 

প্রাতাঁদন প্রত্যষে সূর্যোদয়ের সময়ে । 

সেখান থেকে অবলোকন কর আঁদাঁত ও দাঁতকে ॥ ৮ ॥ 

হে বিশ্বের রক্ষক দানশীল মিত্র ও বরুণ, 

তোমরা দিতে পারো নরাতশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সংখ, 

সেই ব্যাঘাতহীন সুখ দাও আমাদের, 

আমরা যেন শ্ুজয়ী হই ও লাভ কার আঁভলাষত ধন ॥৫1৬২।৯॥ 

এই সুক্তের আঁদাঁত ও দাঁত শব্দের নানা অর্থ করা হয়েছে । সায়ন 

বলেন যে আঁদাঁত হলেন অখণ্ডনীয়া পাঁথবী এবং খণ্ডিতা প্রজাঁদ হল 
দাীত। দো ধাতু থেকে উৎপন্ন আঁদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ অখাণ্ডিত 
অসীম অনন্ত বশ্বজগৎ এবং আদিত্যরা আঁদাতর সন্তান । তাই দাত 


‘5৩২ কী আছে বেদে 
শব্দের প্রকৃত অর্থ সীমাবদ্ধ জগৎ । এই দটি শব্দ ব্যবহার করে সুন্তের 
খাঁষ বোধহয় অসীম ও সীমাবদ্ধ জগৎ বোঝাতে চেয়েছেন । 
পাণ্ডতরা মনে করেন যে খণ্বেদে এই শব্দ দুটির ব্যবহার দেখেই 
পুরাণে আঁদাঁতকে দেবতাদের ও [দাঁতকে দৈত্যদের মাতা রুপে কল্পনা 
করা হয়েছে । কিন্তু খগ্বেদের কোন স্হানে দৈত্য বা দানব শব্দের 
উল্লেখ নেই। এই রকম অনুমান করার পিছনে কোন য়ুন্তি আছে বলে 
মনে হয় না। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে পুরাণের কাহনীগ্রাল কাঁজ্পত 
এবং এই কল্পনা এসেছে খগ্বেদের উপমা থেকে । খগ্বেদের এই সব 
শব্দের ব্যবহার যে ইীতিহাসের কথা থেকেও নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, 
তা তাঁরা ভেবে দেখেন নন 1: পুরাণ রচনা যে খণ্বেদের অনেক পরবর্তী“ 
কালের, তাতে কোন সন্দেহ নেই । ীকন্তু অনেক ঘটনাই যে খুবই প্রাচীন 
কালের, এমন {ক বৈদিক বুগের ও বহু আগের ঘটনা, তাতেও কোন সংশয় 
থাকা উচিত নয়। তাই খগ্বেদের খাঁষরা তাদের শোনা কথাগঁল 
উপমার্পে ব্যবহার করবেন, এটাই স্বাভাঁবক ৷ 
মিত্র ও বরুণকে সূর্যের চক্ষুদ্বর£পও বলা হয়েছে। সপ্তম মণ্ডলের 
৬৩ সুক্তে বাঁসষ্ঠ খাঁষ তিষ্টহপ ছন্দে বলছেন 
উাঁদত হচ্ছেন দীপ্তমান সূর্য । 
তান সুভগ সর্বদা মানুষের সাধারণ, 
মিন ও বরণের চক্ষুস্বর£প || ৬৩।১ ॥ 
এই সক্তেরই শেষের দিকে আছে__ 
হে মন ও বরুণ, সূর্য উাদত হলে 
তোমার পাঁরচর্যা করব নমস্কার ও হব্য দিয়ে ॥ ৫ ॥ 
মন্ত্র বরুণ ও অর্থমা ধন দান করুন | 
আমাদের নিজের ও পত্ত্রদের জন্য । 
সধ্গম ও সহ্পথ হোক আমাদের সবই ৷ 
সর্বদা আমাদের পালন কর স্বস্তি দিয়ে ॥ ৭৬৩৬ ॥ 


খাগ্বেদে বরঃণের স্তোন্র স্বতন্ত্র ভাবেও পাওয়া যায়। অজীগর্তের 
পন্ত শুনঃশেপ খাঁষ গায়ন ছন্দে বরণের স্তব করোঁছলেন প্রথম মণ্ডলের 
২৫ সংন্তে_ 

হে মেধাবী বরঃণ, তুম দীপ্তমান 

দন্যলোকে, ভুলোকে ও সমস্ত জগতে, 


তুমি উত্তর দাও ক্ষেমলাভের জন্য 


আমাদের প্রার্থনা শুনে ॥২০৷৷ 
আমাদের উপরের পাশ উপর 'দিয়ে খুলে দাও 


স্বর্গের দেবতা ১৩৩. 


খুলে দাও মধ্যের পাশ, {নিচের পাশও দাও নামিয়ে ৷ 
আমরা যেন থাঁক জীবিত ॥ ১২৫১১ ॥ 
পুরা কাহনন থেকে আমরা জানতে পাঁর যে বালির জন্য পাশ বদ্ধ 
শুনঃশেপ বরণের স্তব করে রক্ষা পেয়ৌছলেন । 
শদ্ধতীয় মণ্ডলের. ২৯ স:ক্তে কর্ম বা.গৃৎসমদ খাঁষও বরণের স্তব 
করছেন ত্রিচ্টরপ ছন্দে 
আঁদাতির পাত্র বরুণ জগতের ধারক, 
তাঁন জল সৃষ্টি করেছেন প্রকৃষ্ট রূপে । 
নদী প্রবাহিত হয় তারই মাহমায়, 
বিশ্রাম করে না, শনক্ত্ত হয়না নদী। 
ভূমিতে গমন করে পাঁখদের মতো বেগে ॥ ২২৯৪ ॥ 
সপ্তম মণ্ডলের ৮৭ সন্তে বাঁসম্ঠ খাঁষ {রচ্ট থে ছন্দে বলছেন_- 
অপরাধ করলেও দয়া করেন বরণ, 
আমরা যেন সম্‌দ্ধ কার অদীন বরণের, ব্রত, 
অনপরাধী হই তাঁর নিকটে । 
সর্বদা আমাদের পালন কর স্বাস্ত দিয়ে ॥ ৭1৭1৭ ॥ 
পণ্টম মণ্ডলে অত্ৰি খাঁষও 'তষ্ট্‌প ছন্দে বর্ণের. স্তব করছেন_ 
উচ্চারণ কর দী্তিশালন বর্ণের প্রয় সমহৎ ও গভীর স্তোন্র, 
পশুহন্তা যেমন “বিস্তৃত করে নিহত পশন্র চম', 
তেমাঁন করে 1তাঁনও িস্তাঁরত করেছেন অন্তারিক্ষকে 
সুর্যের আস্তরণের জন্য ১ ॥ 
অন্তারক্ষকে তান ?বস্তাঁরত করেছেন বৃক্ষের উপরে, 
আম্বকে বল, ধেনুকে দুগ্ধ ও সংকল্প 1দয়েছেন হৃদয়ে । 
জলে আঁণ্ন, জন্তারক্ষে সূর্য ও সোমলতা রেখেছেন পর্বতে ॥২॥ 
{তি মেঘের নিম্নভাগ করেছেন সাঁচ্ছদ্র | 
স্বর্গ প্‌ঁথবা ও অন্তারক্ষের 1হতার্থে। এ টি 
বৃষ্টি যেমন সন্ত করে যব ও শস্য, ॥ 
তেমাঁন ভূঁমকে আর্দু করেন.ভূবনের আঁধপাঁতি বরুণ ॥ ৩॥ 
যখন তান কামনা করেন বৃষ্ট রুপ দুগ্ধ, 
তখনই আতর করেন পাঁথবী অন্তারক্ষ_ও-স্বর্গ | 
পরক্ষণেই বাঁরদে আবৃত হয় পর্বতের শিখর, 
বলের উল্লাসে বীর মরুৎগণ 1শীথল করেন মেঘ । 
আম ঘোষণা করাঁছ আসর বর্ণের সুমহত প্রজ্ঞা, 
{তান অন্তাঁরক্ষ মেপেছেন সূর্যকে মানদণ্ড করে ॥ ৫11. 


১৩৪" কাঁ আছে বেদে 


কেউ খণ্ডন করতে পারে না প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বরুণের প্রজ্ঞা, 
বার দিয়ে একমাত্র সমদুদ্রকে পুরণ করতে পারে না 
তাঁর প্রজ্ঞায় শুভ্র বার মোক্ষনকারী নদী সমূহ ৷ ৬ 0 
হে বরুণ, আমরা যাঁদ কখনও করে থাঁক কোন অপরাধ 
দাতা ন বয়স্য ভ্রাতা প্রাতবেশী বা মুকের নিকটে, 
তবে নষ্ট কর সেই অপরাধ || ও ॥ 
হে দেবতা বরুণ, যাঁদ আমরা অপরাধ কাঁর জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 
দ্যুতক্রীড়ায় বণনাকারাী পাশা ক্রীড়কের মতো, 
তবে তুমি শিথিল বন্ধনের মতো মনুন্ত কর তা থেকে। 
তাহলেই আমরা হব তোমার স্নেহভাজন ৷৷ ৮ ॥ 
এই সনুক্তে আমরা খাঁষর হৃদয়ে এক ঈশ্বরের ভাবনা দেখতে গাই ৷ 
এক দেবতা যেন সূর্যকে 'দয়ে অন্তারক্ষের পাঁরমান নেন, নদীকে 
প্রেরণ করেন মহাসমহুদ্রে। অথচ সেই সমঢুদু' কখনও পূর্ণ হয় না এবং 
1তাঁনই মানুষের পাপ নষ্ট করেন ও খণ্ডন করেন অপরাধ । দৈব কাজের 
পরম্পরা দেখে বরুণকেই ঈশ্বর মনে হয় । 
এই মিত্র ও বরুণ কোন: দেবতা তা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছে। 
কখনও একাকী কখনও বা যুগ্মভাবে তাঁরা স্তুত হয়েছেন । তাঁদের সাহচর্য 
বড় বাঁচত্র বলে মনে হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো একজন যেন আর এক 
জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। শত্রুকে কোথাও দিবা ও বরুণকে 
রাঁতর আধপাঁত বলা হয়েছে । কোথাও বা মতকে সূর্যেরই রূপান্তর 
বলা হয়েছে এবং বরুণ হলেন অস্তগামী সূর্য । বরুণই রাঁত্রর জনক। 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে পাঁথবীকে মিত্র ও স্বর্গকে বরুণ বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
দ্যাবা পাঁথবী ও মন্ত্রাবরুণ আভন | 
পরবর্তী“ কালে দেখা গেছে যে বজ্ঞে মতের উদ্দেশে শাদা ও বরণের 
উদ্দেশে কালো প্রাণী বাল দেবার বিধান হয়েছে। তাঁরা যেন দিবা ও রাঁত্রর 
দেবতা । একজন [বিদেশী পাঁণ্ডত বলেছেন যে বরুণ চন্দ্রেরই নামান্তর । 
পৌরাণিক যুগে তান জলের দেবতায় পাঁরণত হয়েছেন । মতকে সর্য 
বলেই মনে হয়। খগ্বেদের নানা স্হানে বলা হয়েছে যে গতর মানূষকে 
ডেকে তাদের নিজ নিজ কাজে প্রবার্তত করেন। শমত্র ও বরুণের 
আজ্ঞাতেই 'বিজ্তীর্ঘ দনুলোক আলোর উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে । তাঁরাই 
মেঘ থেকে ব্াষ্টকে মূ্ত করে দেন। দলোক থেকেই তাঁরা মানুষের সব 
কাজ নরীক্ষণ করেন। মেঘম্ত বৃষ্টি ধারায়, নদীর গর্ভ পূরণ করেন 
বলেই বোধহয় বরদণকে সন্ধুপাত বলা হয়েছে এবং আকাশের মেঘকে 
বলা হয়েছে অদংশ্য সমনদু । খাঁষরা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন যে চন্দ্রের 


স্বর্গের দেবতা ১৩৫ 


সঙ্গেই জলের সম্বন্ধ বোঁশ। তাই সায়নও স্বীকার করেছেন যে বরদ্ণ 
জলাভমানী দেবতা ৷ 
এর পর সূর্যের কথা । দশম মণ্ডলের ৩৭ সংন্তে আঁভতপা 
খাঁষ বলছেন 
হে পঢুরোঁহতগণ, যে সূর্য দেখতে পান {মতৰ ও বরুণকে, 
যে দরশীপ্তমান সকল বস্তুই দেখেন দুর থেকে, 
দেবতাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন নান, 
প্যান আকাশের পনৃত্ স্বরুপ ও পরিস্কার করেন সব কছন, 
সেই সূর্যকে নমস্কার কর, পুজা কর, স্তব কর তাঁর ॥ ১॥ 
আকাশ ও ‘দবাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে সত্য ডীন্ত। 
{বশ্বভুবন ও প্রাণীবর্গ যাঁর আঁশ্রত, 
যাঁর প্রভাবে প্রত দন প্রবাহিত হচ্ছে জল ও:উদয় হচ্ছে সূর্যের 
সেই সত্য যেন সকল বিষয়ে রক্ষা করে আমাকে ॥ ১০৷৩৭৷২ ॥ 
প্রথম মণ্ডলের ৫০ সুক্তে কণ্বের পাত্র প্রসকণ্ব খাঁষ অনন্টুপ ছন্দে 
সূর্যের স্তব করছেন-_ 
সূর্য দশীপ্তমান, তান জানেন সমস্ত প্রাণীদের ৷ 
অশ্বরা তাঁকে উধে বহন করছে সমস্ত জগৎ দর্শনের জন্য ॥১॥ 
যখন আসেন জগতের প্রকাশক সূর্য, 
নক্ষত্তরা তখন রাতের সঙ্গে পালিয়ে যায় চোরের মতো ২ ॥ 
দীপ্যমান আঁগ্নর মতো সূর্যের প্রজ্ঞাপক রাশ্ম 
এক এক করে দেখছে সকল লোককে || ৩॥ 
হে সূর্য, তুমি ভ্রমণ কর মহৎ পথে, 
সকল প্রাণীর তুমি দর্শনীয়, 
তুমি জ্যোতির কারণ, 
দীপ্যমান অন্তারক্ষে তুম বিকাশ করছ প্রভা ॥ ৪ ॥ 
তুমি উদয় হও দেবতাদের সম্মুখে, 
মানুবদেরও সম্মুখে । 
তুমি উদয় হও স্বর্গলোকের স্যাষ্টর জন্য ॥ ৫ ॥ 
হে শোধনকারী আঁনষ্টের নবারক, 
যে আলো 'দয়ে তম জগৎকে দেখো 
প্রাণীদের পোষণকারীরহপে, 
দে আলো দনকে উৎপন্ন করে রাতের সাথে, 
আর অবলোকন করে প্রাণীদের । 
তুম ভ্রমণ কর বিস্তীর্ণ দব্যলোকে ॥ ৬-৭ ॥ 


২৩৬ 


ff 


কাঁ আছে বেদে 


হে সর্ব প্রকাশক দাীঁস্তমান সূর্য, 

(তোমাকে বহন করে হারৎ নামে সপ্ত অখ্বের রথ । 

জ্যোতিই তোমার কেশ ৷৷ ৮ ॥ 

রথ বাহক সাতাঁট অশ্বীকে যোঁজত করলেন সূর্য, 

তান গমন করছেন স্বয়ং যোঁজত অন্বীদ্বারা ॥ ৯ ॥ 

আমরা দোঁখ অন্ধকারের উপরে উাঁখখত জ্যোতি, 

তাই দেখেই যাই দেবতাদের মধ্যে দয়াতমান সুর নিকটে । 
1তাঁনই উৎকৃষ্ট জ্যোতি ৷৷ ১৩ ৷ 

হে অনুকূল দীগ্তমান সূৰ্য, 

উদয় হয়ে উন্নত আকাশে কর আরোহণ, 

তারপর নাশ কর আমার হাঁরমাণ ও হৃদরোগ 1 ১১ 
আমরা এই হাঁরমাণ রোগ স্হাপন কাঁর শুক ও শাদরকায়, 
স্হাপন কার আমাদের হাঁরমাণ হাঁরদ্রায় ৷ ১২. 

এই আঁদত্য উদিত হয়েছেন সমস্ত তেজের সাথে, 

বিনাশ করেছেন আমার আঁনস্টকারী রোগ । y 
আম বিনাশ কার না সেই অনিষ্টকারাীকে ৷৷ ১৫০।১৩ ॥ 


সূর্যের রাশ্মকেই যে অধ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাতে সংশয় 


নেই । সাতাঁট অশ্ব হল সূর্ধের আলোয় সাত রঙের রাশ্ম। এই 
আলোয়'রোগ আরোগ্য হয় । জানা যায় যে প্রস্কণ্ব খাঁষর .এই স্তবে 
তুষ্ট হয়ে সূর্য তার শ্বেতী রোগ ভাল করে ?দয়োছিলেন। 


সূর্যের উষাকে অনুসরণ গ্রীকদের Apollo 


আঁরার পানর কুংস প্রথম গ্রল্ডলের ১১৫ সুন্তে তি্ট:প ছন্দে বলছেন 


‘বাঁচত্ৰ তেজপুঞ্জরূপ সুর্য উদয় হয়েছেন! 

চক্ষ: স্বরুপ [তান মিত বরুণ ও আঁগ্নর, 

নিজের করণে পূর্ণ করেছেন স্বর্গ পাথবী ও অন্তারক্ষ | 
আত্মা স্বরুপ তান স্হাবর ও জঙ্গমের ॥ ১07 

‘পুরণ যেমন নারীর 1গছনে ধায়, 

সূ্ও তেমাঁন উষার পিছনে আসছেন । 

এই সময়ে দেবতাকাজ্কী মানুষ বিস্তার কবেন 

বহহ যুগ প্রচালত যজ্ঞ. 


সফলের জন্য সম্পন্ন করেন কল্যাণ কর্ম ৷ ১১১৫২ | 


Daphne-র কাঠহনীর 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । খাদ 


খণ্বেদে সূর্যের অনেকগদ্ীল নাম পাওয়া যায়। 


৮১ সুন্তে আন্রর অপত্য শ্যাবাদ্ব খাঁ জগত ছন্দে বলছেন- সম ; 


স্বর দেবতা ১৩৭ 


জ্ঞানী খাঁত্বকেরা করছেন মনোনিবেশ, 
সাঁবতার আজ্ঞায় আঁভাঁনাম্ট হচ্ছেন যজ্ঞে । 
তান হোতৃবর্গকে প্রেরণ করছেন তাদের কাজে, 
সন্তাতর অগোচর এই দেবতা সাবতার মাঁহমা ৷৷ ১ ॥ 
স্বয়ং বশ্বরুপ ধারণ করেন জ্ঞানী সাঁবতা, 
কল্যাণ “বিধান করেন 'দ্বিপদ ও চতুঙ্পদের । 
সংপ্রকাশ করেছেন স্বর্গ কে, উাঁদত হয়েছেন উষার পশ্চাতে ॥২॥ 
অন্যান্য দেবতারা মাঁহমা ও শান্ত লাভ করেন 
দীগ্তমান সাবতার গাঁতর পিছনে । 
{তান প্‌াঁথবাঁর পাঁরমাণ করেন নিজেরই মাহাত্ত্যে । 
সেই দেবতা সাঁবতা বিরাজ করছেন দীপ্ত সহকারে ॥॥ ৩ 
হে সাঁবিতা, তুঁম পারভ্রমণ কর তন দীপ্ত ভুবন, 
অথবা সঙ্গত হও সর্ষের রশ্মি দ্বারা ৷ 
অথবা তুমি যাও উভয় পাশ্বে'র রাত্রির মধ্য দিয়ে 
হে দেবতা. তুম মিত্র হও তোমার কার্য দিয়ে ॥ ৪ ॥ 
হে দেবতা, তুমি শাসন কর সমস্ত জীবের কার্য । 
তুম পৃষা হও গাঁতর দ্বারা । 
সমগ্র ভূবন ধারণে তুম সমর্থ, 
তোমার স্ত্তাত ঘোষণা করছে শ্যাবা*ব ॥ ৫1৮১৫ ॥ 
এই সূক্তে আমরা সবিতা সূর্য পৃষা ও ত্র এই চারটি নামই গাঁচ্ছ। 
সায়ন বলেন যে উদয়ের পূর্বে যে মৃর্তি তাই সাঁবতা, উদয় থেকে অস্ত 
পর্যন্ত যে মর্ত তা সূর্য। যাস্ক বলেছেন যে পৃষাও সূর্য । মেষ 
পালকরা যে সূর্য দেখে তারই নাম পৃষা, অনেক সময়ই মেঘের অন্তরাল 
থেকে সুর্য বোরয়ে আসে । এইজন্য পৃষাকে মেঘপ- ত্র বলা হয়েছে। 
মেষপালকেরা সেকালে তৃণের অশ্বেষণে নানা স্হানে ভ্রমণ করে বেড়াত 
বলে পূষাকে তাদের রক্ষক ও ভ্রমণে পথ প্রদর্শক বলত ৷ 
সাঁবতা 'হরণ্যপাঁণ । মেধাঁতাঁথ খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ২২ সংক্কে 
গায়ত্রী ছন্দে বলছেন__ 
রক্ষণের জন্য আম আহ্বান কাঁর হরণ্যপাণ সাঁবতাকে, 
সেই দেবতাই জানয়ে দেবেন যজমানের প্রাপ্য পদ ৷ 0১২২৫ 
সূর্য বে আদম আর্য জাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন তা সবাই 
অসংশয়ে মেনে 'িয়েছেন। আর্য“ জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সূর্যের 
উপাসনা দেখতে পাওয়া যায় ৷ গ্রীকদের 3110১ সূর্য শব্দেরই রুপান্তর 
বলে মনে করা হয় লাঁটনরা বলত 501 ও টিউটনরা | প্রাচীন 


১৩৮ কাঁ আছে বেদে 


ইরানীয়রা যাঁকে খোর সেদ বলত, তানিই সূর্য । সূর্ধ বা সাঁবতার বাহ 
যেশহরণ্য বা সোনার, এ হল কাঁবর কল্পনা । সোনার রঙের রাশ্ম 
দেখেই কাঁবরা তাঁকে হরণ্যপাঁণ বলেছেন ৷ সূর্যোদয়ের পূর্বে সাঁবতারই 
শহরণ্যপাণ, সূর্ধের নয় । এই নিয়ে একটি কাঁহনাী রাঁচত হয়েছে । কোন 
যজ্ঞে সাঁবতা নাক অন্যায় ভাবে হব্য গ্রহণ করোঁছলেন, সেই পাপে তাঁর 
হস্ত ছন হয়ে যায়। খাঁত্বকরা তখন তাঁকে সোনার বাহু গাঁড়য়ে দেন। 
তাই সাবতার বাহ্‌ সব সময়েই সোনার । তান হিরণ্যপাঁণ | 
জার্মানরাও এই রকমের একটি কাহিনী রচনা করোছল । তাদের না 
ছিলেন ম্‌গয়াপ্রয়। একবার তান একটা বাঘের মূখে হাত ঢুাঁকয়ে 
দয়োছলেন। বাঘ সেই হাতাঁট fছ'ড়ে নেয় বলে তারও সোনার হাত । 
ঘোরপনুত্র কণ্ব খাঁষ গায়ত্রী ছন্দে পূষার স্তব করেছেন প্রথম মণ্ডলের 

৪২ সুন্তে-_ 

হে, পঢা, পার কারয়ে দাও পথ, বিনাশ কর পাপ 

হে মেঘ পাত্র. দেবতা আমার, 

আগে আগে চল আমাদের ৷. ১॥ 

হে পৃষা, আঘাতকারী অপহরণকারী ও দ:জ্টাচারন 

যে কেউ দেখায় আমাদের ভুল পথ, 

তাকে দূর করে দাও পথ থেকে ॥ ২7 

পথ থেকে দুরে তাড়য়ে দাও 

সেই মাগ‘ প্রাতবন্ধক তস্কর কুঁটিলাচারণীকে ॥ ৩ ॥ 

যে কেউ হরণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়কে, 

ইচ্ছা করে আনষ্ট সাধন করতে, 

হে পৃষা, দীলত কর তোমার পায়ে 

তার পর-সন্তাপক দেহ | 9 1) 

হে শত; বনাশী জ্ঞানবান পূযা, 

যে রক্ষণা দয়ে তুমি উৎসাহিত করোছিলে পতৃগণকে, 

আমি প্রার্থনা করছি তোমার সেই রক্ষণা ॥ ৫ I 

হে সর্বধন সম্পন্ন সুবর্ণায়ুধ্যুন্ত পূযা, 

অনন্তর তুম দানে পাঁরণত কর তোমার ধন ॥৬॥ 

আমাদের য়ে যাও বঘযকারা শত আঁতক্রম করে, 

নিয়ে যাও সুখগম্য শোভনীয় পথে। 

হে পষা,এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের aun 

আমাদের নিয়ে যাও শোভনীয় তৃণের দেশে' 


স্বগের দেবতা ১৩৯ 


নৃতন সন্তান যেন না আসে পথে । 
হে পূষা, এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের ॥ ৮ ॥ 
যাঁদ পার, ধনে পাঁরপূর্ণ কর আমাদের গৃহ, 
দান কর অভীষ্ট বস্ত্ত, তীক্ষতেজা কর আমাদের, 
আর পুরণ কর আমাদের উদর । 
হে পৃষা, এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের ॥ ৯।। 
পৃষাকে আমরা নিন্দা কাঁর না, সত্তাঁত কাঁর সন্ত দিয়ে । 
ধন যাজ্ঞা কাঁর দর্শনীয় পৃষার নিকটে ॥ ১৪২১০ ॥ 
পূষাকে সূর্যের সারাথও বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৬ সংস্তে 
ভরদ্বাজ খাঁষ বলছেন__ 
চালক রথীশ্রেষ্ঠ পৃষা দীপ্তমান, 
{তান নয়ত পাঁরচালনা করছেন সূর্যের হরণ্ময় রথচক্র ॥ ৩ ॥ 
পূষা দেবতার উদ্দেশে ভরদ্বাজ খাঁষ অনেকগন্নঁল সমস্ত রচনা করেছেন । 
এই মণ্ডলের ৫৫ সন্তে তান গায়ত্রী ছন্দে বলছেন-__ 
আজ আমরা স্তব করাছ ছাগ-বাহন অন্ন-সম্পন্ন পঃষার, 
লোকে যাঁকে তাঁর ভাগনী উষার প্রণয়ী বলে ৪ ॥ 
আমরা স্তব করছি রাত্রি মাতার পাঁত পুষার ৷ 
আমাদের স্তোত্র শুনুন তাঁর ভাঁগনীর প্রণয়ী পুষা । 
ইন্দ্রের সহোদর পূষা আমাদের মন্ত্র হোন ॥ ৬৫৫1৫ | 
সূক্তের মূলে প্রণয় অর্থে জার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে 
যে পূষা রাত্রির পাতি ও উষার প্রণয় ৷ তান ইন্দ্রের সহোদর । এই 
প্রসঙ্গে পুরাণের কথা এসে পড়ে । আঁদাতর পাত্রদের মধ্যে ইন্দ্র আছেন, . 
পুষাও আছেন। সম্বন্ধে তারা সহোদর । ভরদ্বাজ খাঁষ প্রাচীন ইতিহাস 
জানতেন বলেই এই সম্বন্ধের কথা ?ীলখেছেন। সূর্য ও উষার মধ্যে 
প্রণয়ের সম্বন্ধ কাঁব কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয় । 
এর পর বষ্ুর কথাও এসে পড়ে । প্রথম মণ্ডলের ২২ সন্তে মেধা- 
তাঁথ গায়ত্রী ছন্দে বিষ্ণুর স্তব করছেন 
সপ্ত করণের সাথে বিষ পাঁরক্রমা করোছলেন যে ভূপ্রদেশ থেকে, 
সেই প্রদেশ থেকে আমাদের রক্ষা করুন দেবতারা ॥ ১৬ ॥ 
দিব পারক্রমা করেছিলেন এই জগৎ, 
পদ বিক্ষেপ করেছিলেন তন প্রকার, 
জগৎ আবৃত হয়োছিল তার ধাঁললিপ্ত পদে ॥ ১৭ ॥ 
বু রক্ষক, তাঁকে আঘাত করতে পারে না কেউ, 
{তান তন পদ পাঁরক্রগা করোছলেন ধর্মকে ধারণ করে 11১ ॥ 


১৪০ কী আছে বেদে 


জমান ব্রত অনুষ্ঠান করেন বিষ্ণুর যে কর্ম বলে, 
অবলোকন কর সেই সব কর্ম । 
ইন্দ্রের উপযযন্ত সখা বিষ্ণু ১৯।। 
আকাশে সর্বত্র বিচরা চক্ষু যেমন দ্াম্ট করে, 
বানাও তেমান দ্াঁন্ট করেন 1ব্ঞুর পরম পদ ॥ ২০ ॥ 
বিষ্ণুর এই পরমপদ করেন প্রদীগ্ত 
স্তীতবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা ॥ ১২২২১ ॥ 
এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সূর্যের উদয়াগীরতে 
আরোহণ, মধ্য আকাশে 1স্হাত ও অস্তাচলে গমন এই গতিনাটিই 'বিষ্ঢুর 
পদ বক্ষেপ বলে বার্ণত হয়েছে । পাঁণ্ডতরা বলেন যে খগ্বেদের এই 
উপমা থেকেই প্রাণে বামন অবতারের গল্প সৃষ্ট হয়েছে । নকন্তু তা 
মনে হয়না । বাঁলর নকটে উরঃক্রমের 'ন্রপাদ ভাঁম যাজ্ঞা গ্রাতহাসক 
ঘটনা। সেই ত্রিপাদ ভূমিতে বাঁলর রাজ্য হরণের ঘটনাটি খাঁষর জানা 
ছিল বলেই সেটি তিনি সূর্যের পাদ 'বক্ষেপ রূপে বর্ণনা করেছেন। 
খগ্বেদের আরও দহ জায়গায় আমরা 'িষ্ুর পাদ 'বক্ষেপের কথা 
পাই। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ স;ন্তে দীর্ঘ তমা খাঁষ [িষ্টুপ ছন্দে বলছেন-_ 
শীঘ্রই আম কাত'ন কার {বিষ্ণুর বীর কর্ম । 
তিনি পাঁরমাপ করেছেন পার্থব লোক, 
উপাঁরদ্হ জগৎ তান করেছেন স্তাম্ভত. 
পদক্ষেপ করেছেন বতনবার । 
লোকে তার স্তুতি করে প্রভূত ॥ ১ ॥ 
সমস্ত ভুবন অবাঁস্হত বিষ্ণুর {তন পদক্ষেপে । 
তাই লোকে প্রশংসা করে তাঁর [বক্রমের । 
তা ভয়ঙ্কর 1হংঘ্র গারশারী আরণ্য জন্তুর মতো ॥ ১/১৫৪।২ 0 
এই দীর্ঘ তমা খাঁষ পরবর্তী সন্তে জগতা ছন্দে বলছেন-_ 
মানব কীত'ন করে প্রাপ্ত হয় স্বগ দশা বষুর দুই পাদক্ষেপ, 
তৃতীয় পাদক্ষেপ পারে না ধারণা করতে ৷ 
গাখরা তা পায় না পাখা নিয়ে উড়েও ॥ ১১৫৫/৫ ॥ 
সমযের তিন পদক্ষেপ এখানে আরও জ্পঞ্ট হয়ে উঠেছে।. দুটি 
পদক্ষেপ ধারণা করা যায় উদয়াার থেকে অস্ত গার, কিন্তু মধ্য গণের 
পদক্ষেপ পাঁখরাও ধারণা করতে পারে না। {বিষ্ণু এখানে সূর্য, পুরাণের 
বামণ অবতার ইন্দ্রের সহোদর উর;ক্রম নন। পুরাণের বিষ্ণুকে এখানে 
মধ্যাহের সষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভর্গ অর্যমা প্রভাত সূর্যের 
আরও অনেক নাম আছে খগ্বেদে ।  সেগনাল তার বাভন্ন সময়ের নাম। 


এঁকাও কি স্বর্গের দেবতা 


পূষা বা সুর্যের সঙ্গে আমরা উধাও রাত্রির. সম্পর্ক পেয়োছ। 
খগ্বেদে উষার বর্ণনা আঁত সুন্দর ও কাঁবত্বময়। প্রথম মণ্ডলের ১২৩ 
সন্তে দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান খাঁষ তিষ্টুপ ছন্দে বলছেন -- 
রথ সংযোঁজত হয়েছে দক্ষিণা উষার, 
মরণ রাঁহত দেবগণ আরোহন করলেন এই রথে । 
কালো অন্ধকার থেকে উদয় হলেন উষা ৷ 
প:জনায়া তান, মানুষের রোগনাশিনী, বিচিত্র গাতমতী ॥১৭॥ 
{তান জাগাঁরত হলেন সমস্ত প্রাণীর আগে, 
অন্নদায়নী তান, জগতের সুখদায়নী, যুবতী, 
বার বার আঁবভূতি হন তানি ৷ 
উধ্দ স্হতা উষা আমাদের আহ্বানে আসেন প্রথমেই ॥ ২ ॥ 
হে সুজাতা উষা, পালায়ত্রী তুম মানুষের, 
তুমি তাদের প্রদান কর যে আলোকের ভাব, 
সূর্যের আগমনের জন্য সেই আলো দিয়ে দানশীল সাঁবতা 
স্বীকার করুন আমাদের পাপ রাহত বলে ॥ ৩. 
অহনা উষা নগ্র ভাবে বান প্রত্যহ প্রাত গৃহ অভিমুখে, 
প্রত্যহ আসেন ভোগেচ্ছাশালনী দয্যাতমতী, 
গ্রহণ করেন হব্যরুপ ধনের শ্রেষ্ঠ ভাগ ॥ ৪ ॥ 
হে সুনৃতা উষা, ভগের ভাঁগনী তুমি । বরুণেরও ভাগনী, 
তুমিই প্রথমা, সকলে স্তব করুক তোমাকে । 
_ দগুঃখের উৎপাদক যে, সে আসক পশ্চাতে । 
তোমাকে সহায় পেয়ে তাকে জয় করব রথ দিয়ে | €& ॥ 
উচ্চাঁরত হোক সূনৃত বাক্য, প্রজ্ঞা উন্মেষিত হোক । 
গ্রজদীলত হোক অত্যন্ত দীপ্যমান আগ্ন । 
বিচিত্র গ্রভাবতী উষা আঁবজ্কার করেছেন 
অন্ধকারে আবৃত স্পৃহনীয় বসু ॥ ৬॥ 
ব্যবধান রাঁহত ভাবে চলছেন রুপবতা দুই দেবতা অহোরান্র, 
একজন যান, আসেন আর একজন । 
পর্যায় গামিনীদের একজন গোপন করে পদার্থ, 
অন্যজন তা প্রকাশ করেন দীপ্তমান রথের দ্বারা ॥ ৭0 


৬৪২ কাঁ আছে বেদে 


আজও যেমন, কালও তেমাঁন। অনবদ্য উষা দেবীরা। ১ 

বরণের ত্রিশ যোজন আগে থাকেন তারা, 

উদয়কালেই চলে যান এক একজন উষা ॥ bu 

দিনের আগমনের সময় জানেন তান, 

স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবণণা 

উদ্ভব তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ থেকে, 

আঁদত্যের ধামে মিলে বৃদ্ধি করেন তাঁর শোভা ॥ ৯ ॥ 

দেবা, তুমি দানশীল ও দশীষ্তিমান সর্ষের নিকটে যাও 

কন্যার ন্যায় বিকাশ করে শরশীরের অবয়ব । 

যুবতীর মতো দীপ্তি বিশিষ্ট হয়ে 

তাঁর সামনে বক্ষ অনাবৃত কর ঈষৎ হাস্যে ॥১০॥ 

মাতার দেহ মার্জনায় কন্যার শরীর যেমন উজ্জল হয়, 

তুমিও তেমনি করেই দর্শন দিতে প্রকাশ কর আপন শরীর । 

তুমি ভদ্রা, দূর করে দাও অন্ধকার 

তোমার কাজ ব্যপ্ত করবে না অন্য উষা ॥ ১১ ॥ 

সত্যের রশ্মির সাথে নিবৃত্ত হন 

সর্বকালীনা প্রযতবতশ উষাদেবীরা, 

কল্যাণকর নাম নিয়ে আবার আসেন ফিরে ॥১২॥ 

সুযের রশ্মির অনুগমন করে কল্যাণকর প্রজ্ঞা দাও, 

আমরা আহ্বান করছি তোমাকে । 

নিবারণ কর অন্ধকার, 

আমরা হতে চাই ধনযুন্ত, ধন হোক আমাদের ॥ ১।১২৩।১৩ ॥ 
বাদক বলেন, অহনা উষারই নাম। গ্রীকদের Athena এই অহনা 


শব্দেরই রূপান্তর । আর্যদের প্রাচীন উপাস্য দেবতা উষার উপাসনা 
বাঁভন্ন শাখার মধ্যে দেখা যায় । ত 


দহনা উষস সরমা সরণ্য। এই সব নাম গ্রীকদের 


“দুধ যে নামেরই সাদশ্য আছে তা নয়, হিন্দ: ও গ্রীক পরাণ কাহিনীতে 


রুপান্তর মান্র । সরণণ্য যে ভাবে 
ভাবেই 4১:50 ও Depoina 
ৰ ॥ ১০১৭২ ॥ 


গৌতম খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ২২ সূন্তে উষাকে আকাশের দীহতা 
বলেছেন ॥ ১1৯২৭ ॥ বামদেব 


খাঁষ চতুর্থ মণ্ডলের ৫১ সন্তে তাঁকেই 


নামে যমজ সন্তানের জন্ম 


এরাও ক স্বর্গের দেবতা ১৪৩ 


বলেছেন আপদত্যের দ়ীহতা ॥৪16১।১॥ উষাকে স্বর্গের দ্রীহতা 
বলেছেন কক্ষীবান খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সুক্তে ৷ ১১২৪৩ ॥ এই 
সক্তেরই অষ্টম খকে আছে যে উষা রাতির জ্যেষ্ঠা ভাগনী । দশম 
মণ্ডলের ১২৭ সন্তে বলা হয়েছে যে রাত্রও আকাশের কন্যা ॥১০৷১২৭৷৮৷৷ 
এই সব সম্পর্ক যে কবির কল্পনা, তাতে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। 
প্রথম মন্ডলের ১১৩ স:ন্তে দেখা যাবে যে কুৎস খাঁষ বলছেন, সূর্য অস্ত 
যাবার পর রাত আসে বলে রাত সূর্যের সন্তান এবং রাতের পর উষার 
আগমন হয় বলে উষা রাতের সন্তান। আবার উষার পরেই সূর্যের 
উদয় হয় বলে সূর্য উষার সন্তান। উষার আগমনে দেবতারা স্তুতি 
দ্বারা জাগাঁরত হন বলে উষাকেই তাদের জননী বলা হয়েছে । তাই 
সায়ন বলেন যে এই জন্যই উষা দেবগণের মাতা আঁদাঁতর প্রাতস্পীর্ধনী । 
আঙ্গরার পাত্র কুৎস খাঁষ ত্িষ্ট্প ছন্দে এই সুন্তাট রচনা করেছেন এবং 
কাঁব কল্পনার এটি একাঁট উৎকৃষ্ট দশন 


সমস্ত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি উষা এসেছেন, 

প্রকাশ পেয়েছে তার 'বাঁচন্র ও জগতের প্রকাশক রশ্মি । 
রাত যেমন সাঁবতার প্রসূত, 

তেমাঁন রাতও কল্পনা করেছেন উষার উৎপাত্ত স্হান ॥ ১॥ 
সূর্যের মাতা শানভ্দরবর্ণ দীগ্তিমতী উষা এসেছেন, 

নিজের স্হানে গিয়েছেন কৃষ্ববর্ণা রাত, 

রাত ও উষা উভয়েই সূর্যের বন্ধন, অমরও তাঁরা । 

এক অন্যের পরে আসেন, বিনাশ করেন অন্যের বর্ণ, 

এই ভাবেই তাঁরা বিচরণ করেন দীপ্তমান হয়ে ॥২॥৷ 
রাত ও উষা এই ভাগনী দ্বয়ের অনন্ত সণ্ণরণ মার্স 

আ'দচ্ট হয়েছে দীপ্তমান সূর্যের দ্বারা, 

তারা সেই পথে বিচরণ করেন একের পর অন্যে। 

রুপ তাঁদের ভিন্ন হলেও তারা সমান মন সম্পন্না, 

তাঁরা বাধা দেন না পরস্পরকে, 

কখনও 'স্হর হয়েও থাকেন না ।॥ ৩ ॥ 

আমরা জান প্রভাময়ী সনত বাক্যের নেত্রী বাঁচি উষাকে, 
1তাঁন খুলে দিয়েছেন আমাদের দ্বার, 

জগৎ আলোকময় করে প্রকাশ করেছেন আমাদের ধন, 
{তান প্রকাশ করেছেন সমস্ত ভূবনকেই ৷৷ ৪ ॥ 

যারা শুয়োছল বক্র হয়ে, তান জাঁগিয়েছেন তাদের 
কাউকে ভোগের জন্য, কাউকে যজ্ঞের জন্য, কাউকে ধনের জন্য, 


১৪৪ কী আছে বেদে 


সবাইকেই 1তাঁন নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগিয়েছেন। 
সমস্ত ভুবনকে প্রকাশ করেছেন বিস্তীর্ণ উষা ॥ ৫1 
কাউকে ধনের জন্য, কাউকে অন্নের জন্য, কাউকে মহাযজ্দেয় জন্য; 
কাউকে বা অভীষ্ট লাভের জন্য জাগাঁরত করেন উষা । 
1তাঁন সমস্ত ভূবনকে "দিয়েছেন প্রকাশ করে 
- ভিন্ন ভিন্ন জীবনের উপায়ের জন্য ॥। ৬ | 
অন্ধকার দূর করে মানুষকে দর্শন দিয়েছেন 
[চিরযৌবনা শঢল্র বসনা আকাশ দীহতা । 
পার্থব ধনের ঈশবরী, হে সুভগে, 
: আজ তুমি অন্ধকার দুর কর এই স্হানের ॥৭ ॥ 
,অন্তারক্ষের যে পথ দিয়ে গিয়েছেন অতীতের উষারা, 
অনন্ত উধারা সেই পথই অনুধাবন করবেন ভাঁবষ্যতে ৷ 
অন্ধকার দুর করে উষা চৈতন্য দান করেন 
সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ মানুষকে 0.৮ ॥ 
হে উষা, তুমি প্রঙ্জনীলত করেছ আঁগ্ন, 
সুর্যের আলোকে দুর করেছ অন্ধকার ৷ 
: অন্ধকার মন্ত করেছ যজ্ঞরত মানুষদের, 
তাই তুমি কাজ করেছ দেবতাদের উপকার জনক ॥১॥ 
কত কাল উৎপন্ন হচ্ছেন উষা, 5 
ৎপন্ন হবেন আরও কতকাল. 


আজকের উষা সাগ্রহে অনুকরণ করছেন গত কালের উষাকে, 
আগামী উষাও আজকের দণাপ্তমতীকে করবেন অনুকরণ ॥১০৷৷ 
যাঁরা দেখোঁছলেন পর্ব কালের উষাকে আলোক প্রকাশ করতে: 
তারা গত হয়েছেন এক্ষণে । 
আজ আমরাও দর্শন করাছ উষাকে । 
ভাঁব্যতে যারা দেখবেন, তাঁরাও আসছেন ॥ ১১ ॥ 

দর দুর করেন তান, পালন করেন যজ্ঞ ৷ 
শখ ও সুনৃত শব্দ দেন যজ্ঞের জন্য আঁব্ভত হয়ে। 
কল্যাণবতা উষা ধারণ করেন দেবতাদের আকাক্ক্িত যজ্ঞ । 
হে উষা, আজ তুম উৎকৃষ্ট আলো দাও এইখানে ॥ ১২ ৷৷ 
পণ্রাকালেও নিত্য উদয় হতেন উষা, 
এখনও তান অন্ধকার মুন্ত' করছেন জগৎ, 
ভাঁবয্যতেও তান প্রাতাঁদন উদয় হবেন, 


স্বতেজে বিচরণ করেন 1তাঁন অজর ও 


অমর হয়ে ॥ ১৩ ॥ 


এখ্রাও ক স্বর্গের দেবতা “১৪৫ 


উষা আলোকে পর্ণ করছেন বিস্তীর্ণ আকাশ, 

দুর করছেন রাত্রির কৃষ্ণ রুপ । 

তান জাগাঁরত করছেন সুপ্ত প্রাণীদের, 

আসছেন অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে ॥ ১৪ 0 
তান প্রকাশ করছেন বাঁচত্র রাশ্ম 
বরণীয় ধন ও চৈতন্য দান করে । 

{তান বগত উষার উপমা ও প্রারদ্ভ আগামী উষার, 
উষা বিকাশ করছেন আলোকের রশ্মি ৷৷ ১৫ ॥ 

ওঠো ওগো মানুষেরা, 

এসেছে আমাদের জীবনের পাঁরচালক । 

অন্ধকার গয়ে আলোক এসেছে, 

সর্ষের যান্রাপথ রচনা করে দিয়েছেন উষা । 

যেখানে অন্নদান করে বর্ধন করছে, 

সেইখানে যাব আমরা ৷৷ ১৬ ॥ 

স্তাঁতবাহক স্তোতা উচ্চারণ করছে 

স:গ্রাথত বাক্যে প্রভাবতী উষার স্তব । 

ধনবতা উষা, বিনাশ কর তার অন্ধকার, 

তাকে দান কর সন্তান ও অর্থ ॥ ১৭ ॥ 

সুনৃত স্তুতি শেষ হলে যে উষা বনাশ করেন 
হব্যদাতা মানুষের অন্ধকার, 

দেই অশ্বদাতা উষা প্রসন্ন হোন 

সোম আভষবকারীর প্রত ॥ ১৩ ॥ 

হে উষা, তুমি গ্রাতস্পার্ধনী দেবমাতা আঁদাতির, 

তুমি প্রকাশ কর যজ্ঞ, {করণ দান কর বিস্তীর্ণ হয়ে । 
এই স্তোন্র প্রশংসা করে তুমি সদয় হও আমাদের উপর, 
সবার বরণীয়, আমাদের প্রাদুভূতি কর জনপদে ॥ ১৯ ॥ 
যা কছ; 1বাচত্র ধন আনেন উবারা, 

তা কল্যাণ স্বরূপ যজ্ঞ সম্পাদক স্তোতার । 

আমাদের রক্ষা করুন মিত্র বরুণ, 

আঁদাত সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ ॥ ১১১৩1২০ ॥ 


আর একটি সুন্দর কথা বলোছিলেন কক্ষীবাণ খাঁষ প্রথম মণ্ডলের 
১২৪ সুক্তে 1 
গৃহিনী যেমন নিজে জেগে সবাইকে জাগান, 


বেদ_-১০ 


৪৬ "কী আছে বেদে : 


তেমান উষাও জাগ্রত করেন জগতের প্রাণীকে, 
শতাঁনই সবচেয়ে বৌশ আসেন আভসারকাদের মধ্যে ৷১৷১২৪৷৪৷৷ 
বহু সন্তেই উষার এই রকমের বর্ণনা আছে৷৷ কন্ত রাত্রির উদ্দেশে 
মাত একটি সম্পূর্ণ সন্ত পাওয়া যায় । তা রাত্রি স:ন্ত নামে আভাহত । 
কুশক খাঁষ গায়ত্রী ছন্দে এই- স্তবাঁট- রচনা করেছেন দশম মণ্ডলের 
১২৭ সুক্তে = 


রাত্র এসে ব্যপ্ত হয়েছেন চাঁর দিকে । 

অশেষ শোভা সম্পাদন করেছেন নক্ষত্রে ॥ ১।। 

{বস্তার লাভ করেছেন দেবর পণী রাত্রি । 

যারা নিচে থাকেন অথবা উধেন, 

সবাইকে আচ্ছন্ন করলেন তান । 

আলোকের দ্বারা (তান নষ্ট করেছেন অন্ধকারকে ॥ ২ ॥ 

রাত্রি এসে উষাকে পরিগ্রহ করলেন ভাঁগনীর মতো, 

অন্ধকার করলেন দূরীভূত ॥ ৩॥ 

পাঁখরা যেমন বাস করে বৃক্ষে, 

তেমাঁন আমরা শয়ন করোছি রাত্রির আগমনে ৷ 

রাঁত্র হোন আমাদের শুভকরী ৷ ৪ ॥ 

{নিস্তব্ধ হয়েছে সমস্ত গ্রাম, 

শয়ন করেছে নিস্তব্ধ হয়ে 

গাদচারী পক্ষী ও শীপ্রগামী শ্যোন | ৫, 

হে রাত্রি, আমাদের নিকট থেকে দূরে য়ে যাও 

ব্‌ক ও বৃকী, চোরকেও দুরে য়ে যাও । 

1বাঁশষ্টরুপে শুভকর হও আমাদের ৷ ৬ | 

স্পচ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা ?দয়েছে কৃষ্ণবৰ্ণ অন্ধকার, 

আমার নিকট পর্যন্ত করেছে আচ্ছন্ন । 

হে উষা, আমার খণ যেমন নষ্ট কর পাঁরশোধ করে, 

তেমাঁন করে নষ্ট কর অন্ধকারকেও ॥ এ ॥ 

হে রাত, আকাশের কন্যা, তুমি যাচ্ছ, 

তোমাকে গাভীর ন্যায় অর্পণ করলাম এই স্তব, 

একে গ্রহণ কর তুমি ॥৷ ১০1১২৭।৮ ॥ 

এখানে একাঁট কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজন । এই সব স্তবের দেবতা 

উষা ও রান্র। কিন্ত লৌকক অর্থে এরা যে দেবতা নন তা বলাই 
বাহুল্য । খাঁষরা এখানে প্রকৃত কাব এবং প্রাকীতক সৌন্দর্যেরই বর্ণনা 
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করেছেন নানাভাবে ।. এই জুক্তগুল প্রশ্নাতীতভাবে প্রাচীন বৈদিক 
সাহত্যেরই নিদর্শন । 
এই প্রসঙ্গে অশ্বীদ্বয়ের কথাও না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে। এই যুগ্ম দেবতাদের য়ে কম করেও পণ্টাশাঁট সন্ত রচিত 
হয়েছে । কিন্ত্ত এ'রা কোন্‌ দেবতা তা ?ীনয়ে বহু বিতর্ক আছে। 
যাস্ক তাঁর 1নরুক্তে যা লিখেছেন, তার থেকে বোঝা বায় যে অর্ধ রান্রর 
পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে আলোক ও অন্ধকারে [বজাঁড়ত যে সময়, 
তাই অশবীদ্ঘয়! কিন্ত্ত উষার পূর্বের এই আলো অন্ধকারের 'মাঁশ্রত 
দেবতাকে অশ*বীদ্ধয় বলা হল কেন? এই বোদক উপমার একাট কারণ 
নির্দেশ করা হয়েছে। সূযেরে আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার 
আলোও আকাশে ধাবমান হয়। তাই আলোক ও রাঁ*্মসমূহকে খণ্বেদে 
সর্বদাই অশ্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সহ্য ও উষাকেও অশ্বয্যন্ত 
বলে সম্বোধন করা হয়েছে । আশ্বন: শব্দেরও সেই অর্থ । অশ্বষুক্ত 
অর্থাৎ আলোকযতুন্ত । 
অশ্বাদ্বয় যুগ্ম দেবতা । 1দ্বতীয় মণ্ডলের ৩৯ সুক্তে গৃৎসমদ খাঁষ 

্ষ্টটপ ছন্দে বলছেন__ 

হে অধ্বীদ্ধয়, তোমরা বাধা দাও 

শনুুর প্রাত প্রোরত পাষাণখণ্ডদ্বয়ের মতো । 

পক্ষীদ্বয় যেমন বৃক্ষে আসে, 

তোমরাও তেমাঁন নিকটে এসো যজমানের। 

উক্‌থ উচ্চারণকার ব্রহ্মা নামের খাঁত্বকদ্বয়ের মতো, 

জনপদে দৃতদ্বয়ের মতো, 

বহু পুরুষের আহ্বানযোগ্য তোমরা ৷ ১॥ 

হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারণ রথীদ্বয়ের মতো, 

বীর ছাগদ্বয়ের মতো, যমজ নারীদ্বয়ের মতো, 

সুন্দর শরশর বাশিষ্ট দম্পাতর মতো সঙ্গত ৷ 

সবার কমবেন্তা, ভক্তের নিকটে এসো তোমরা দুজনে ৷ ২ || 

দেবগণের প্রথম, এসো এই দিকে পশঃর শংঙ্গদ্বয়ের মতো 

অশ্বের খুরের মতো বেগ বাঁশষ্ট হয়ে । 

হে শনুচ্ছেদকারা স্বকর্মক্ষম অধবাঁদ্বয় । 

শদবসে যেমন আসে চক্রবাবদ্বয় অথবা রথাদ্বয়, 

তেমানি তোমরাও এসো আমাদের আঁভমুখে ৷ ৩ ॥ 

হে অ্বীদ্বয়, আমাদের পার কর নৌকার মতো, 

রথচক্রের নাভ ফলকের মতো, বলয়ের মতো চক্রের । 
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দুট কুকুরের মতো হিংসা থেকে রক্ষা কর আমাদের । 

জরা থেকে রক্ষা কর দুটি বর্মের মতো ৷ ৪ ॥ 

হে অশ্বাদ্বয়, বায়ুদ্বয়ের মতো অক্ষয় তোমরা ৷ 

শীব্রগামী নদীদ্বয়ের মতো, শান্তমান চক্ষুদ্বয়ের মতো, 

এসো আমাদের দকে। 

তোমরা সঃখকর হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের মতো । 

আমাদের নিয়ে যাও শ্রেষ্ঠ ধনের অভিমুখে ॥ ৫ ॥ 

হে অ*বীদ্বয়, তোমারা মধুর বাক্য উচ্চারণ কর ওষ্ঠদ্বয়ের মতো, 

জীবন ধারণের জন্য পান করাও স্তনদ্বয়ের মতো, 

নাসকাদ্বয়ের মতো রক্ষক হও শরীরের, 

আমাদের শ্রোতা হও কর্ণদ্বয়ের মতো ॥ ৬॥। 

হে অদবাদ্বয়, সামর্থয দাও হস্তদ্বয়ের মতো, 

দ্যাবা পৃঁথবীর মতো প্রেরণ কর উদক । 

তোমাদের কামনা করছে এই সব সুতি, 

শান যন্ত্রে ওদের তীক্ষ; কর আসর মতো || ৪ ॥ 

হে অ*বাদ্বয়, তোমাদের ব্যাদ্ধ সাধনের জন্য 

এই সব মন্ত্র ও স্তোন্র রচনা করেছেন গৃৎসমদ । 

নেতা ও পরম প্রীতিযুন্ত তোমরা, 

তোমাদের নিকটে আস;ক এই সব স্তুতি। 

পত্র পৌন্র নিয়ে যেন স্তুতি করতে পাঁর এই যন্ত্রে ৷ ২৩১৮ ॥ 

এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় না কারা এই যুগ্ম দেবতা । 
খাস্ক এদের স্বরুপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কারও মতে এই অ*্বীদ্বয় 
স্বর্গ ও পাঁথবী, কারও মতে দন ও রাত্রি, কারও মতে সূর্য ও চন্দ্র । 
কিন্তু প্ীতহাসিক আচা্য‘রা বলেন যে প্রাচীন পঢণ্যশ্লোক দুজন নরপাঁতই 
অধবাদ্বয় রুপে স্তুত হন। কিন্তু এই এ্রীতখাঁসক মতের কোন 'ভাত্ত 
নেই বলেই মনে হয়। গ্রীক দেবতা যুগল 79195০11-র সঙ্গে অশ্বাদ্বরের 
ঘান্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করবার মতো । 
খাগ্বেদে অধ্বাদ্ঝয়ের দুটি রুপ খুবই স্পষ্ট । একটিতে উষা ও 

সুর্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, আর একটি তাদের বৈদ্য রূপে অসাধারণ 
কাঁতত্ব। মনে হয় যে কোন প্রাকাতক বর্ণনার সময়ে কোন বিশেষ 
কারণে কোন খাঁষর মনে পড়ে গিয়োছিল পঢরাকালে দেববৈদ্য আশ্বিনী- 
কুমারদ্বয়কে। তারপর অশ্বাদ্বয়ের উপরেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমস্ত 
কীর্তি আরোপ করেছেন না্বধায়। এরও একটা কারণ অনুমান 
করার চেষ্টা হয়েছে। বিদেশ পণ্ডিতরা মনে করেন নৈসার্গক ঘটনাকেই 
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র:পকের ছলে বলা হয়েছে এবং অশ্বাদ্বয়ের কোন প্রাচীন কীর্তর কথা 
সে সব নয়। বৃদ্ধ চ্যবন খাঁষর পুনফোৌবন লাভের যে কাহিনী বলা 
হয়েছে, আসলে তা 'দয়ে খতু পাঁরবর্তনের কথাই বলা হয়েছে__শীত- 
কালে সূর্যের তাপ ও উজ্জনল্যহাস পায় এবং বসন্তের সমাগমে তা বাঁক্ধ 
পায়, এই ঘটনাই চ্যবনের পুনযোবন লাভ। ব্যাখায় তাঁরা +বাভন্ন 
সময়ের ও বিভিন্ন স্হানের সূর্ধকেই অধ্বাদ্বয় বলেছেন। এই ব্যাখ্যা 
ব্যান্তপূর্ণ হলেও তা গ্রহণীয় নয় এইজন্য যে, আমরা জান দেব বৈদ্য 
অশ্বাীদ্বয় অসীম ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন এবং পঢ়রাকালের খাঁষরা 
তাকে মনে রেখে সেই সব কর্মের জন্য স্তুতি আকাশের অন্বীচ্বয়ের 
উপরেই আরোপ করেছিলেন । 
এইবারে আর একজন দেবতা বমের সম্বন্ধে ক; বলা প্রয়োজন । 

খগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নন। অথচ তাঁর পিতৃ পাঁরচয় পৌরাণিক 
অর্থাৎ তান ববস্বানেরই পত্র। কিন্তু ইন পাপের শাস্তি বিধান 
করেন না। খণ্বেদের যম পণ্য কর্মের পুরস্কার বিধাতা, পরকালে 
1তাঁনই সুখের বিধান করেন । দশম মণ্ডলের ১৪ স্তে যম খাঁষ পতৃলোক 
ও যম প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে বলছেন 

হে অন্তঃকরণ, হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর 

ববস্বানের পত্র যমকে । 

সৎ কর্মান্বিত বাক্তদের তান নিয়ে যান সুখের দেশে, 

তান পাঁর্কার করে দেন অনেকের পথ । 

তার নকটেই যায় সকল লোক ॥ ১॥ 

কোন: পথে আমরা যাব, তা প্রথমে দেখিয়েছেন যমই ৷ 

আর নস্ট হবে না সে পথ । 

যে পথে গিয়েছেন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা, 

সেই পথেই যাবে সকল জীব নিজ নিজ কর্ম অন্সারে ॥ ২ ॥ 

মাতালির প্রভু ইন্দ্র বাঁদ্ধ প্রাপ্ত হন 

কব্য নামে িতৃগণের সাহায্যে, 

আঁ্গরাদের সাহায্যে বাঁধত হন যম । 

যারা দেবতাদের সম্বর্ধনা করে ও 

দেবতারা সম্বর্ধনা করেন যাদের, 

বাদ্ধ প্রাপ্ত হন তাঁরা সকলেই, 

কেউ স্বাহা দ্বারা আনান্দত হন, কেউ বা স্বধা দ্বারা ॥ ৩। 

হে যম, তুমি এসে উপবেশন কর এই আরব্ধ যক্ঞে, 

তুমি জানো এই যজ্ঞ, 


১৫০ 


কাঁ আছে বেদে 


তোমার সঙ্গে আনো আগ্রা নামের পিতৃগণদের 


“চলতে থাক তোমার উদ্দেশে কাঁবদের মন্দ্রোচ্চারণ । 


হে রাজন, তুম আমোদ কর হোমের দুব্য গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥ 
হে যম, তুমি এসো নানা মুর্তিধারী 1পতৃগণের সঙ্গে, 
আমোদ কর. এই স্হানে, 

উপবেশন কর এই যজ্ঞের কুশের উপরে । 

আমরা আহ্বান করাঁছ তোমার পিতা 1ববস্বানকে ॥ & ॥ 
এইমাত্র এসেছেন আঁ্গরা অথর্বন ও ভূগন নামে পিতৃগণ, 
সোমরস পাবার আঁধকারী তারা । 

এই যজ্ঞ ভোঙ্তারা যেন শহুভানদধ্যান করেন আমাদের, 
আমরা যেন কল্যাণভগী হই তাদের প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৬ ॥ 
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা সেখানে গগয়েছেন যে পথ দিয়ে, 
তুমিও সে পথ দিয়ে যাও সেখানে । 

যে দুই রাজা যম ও বরুণ আমোদ করছেন স্বধা পেয়ে, 
সেখানে গিয়ে দর্শন কর তাদের ॥ ৭ ॥ 

পতৃগণের সঙ্গে মিলত হও চমৎকার স্বর্গধামে, 

মালত হও যম ও তোমার ধর্ম ফলের সঙ্গে । 

পাপ পাঁরত্যাগ করে প্রবেশ কর অস্ত গৃহে, 

গ্রহণ কর উজ্জল দেহ ॥ ৮ ॥ 

দুর হও ভূত প্রেতরা, চলে যাও, সরে যাও, 

পিতৃগণ এই স্হান নির্মাণ করেছেন তাঁর জন্য । 

এই স্হান শোভত দবা, জল ও আলোকের দ্বারা । 

যম এই স্হান য়ে থাকেন মৃত ব্যান্তকে ॥ ৯ ॥ 

হে মৃত, এই যে কুকুর, যাদের চার চোখ ও বর্ণ বাঁচি, 
শীঘ্র চলে যাও এদের নিকট থেকে । 

সর্বদা যারা আমোদে কালক্ষেপ করেন যমের সাথে, 
তুম তাঁদের নিকটে যাও উত্তম পথ দিয়ে ॥ ১০ ॥ 

হে যম, তোমার প্রহরী যে দুই কুকুর রক্ষা করে পথ, 
সব মানুষকেই পড়তে হয় তাদের দৃষ্টি পথে । 

এই মৃতকে রক্ষা কর তাদের কোপ থেকে । 

হে রাজন, একে রোগ কর, কর কল্যাণভাগী ॥ ১১ ॥ 
সেই যে দুই যমদূত যাদের নাসকা বৃহৎ, 

যারা শীঘ্র তৃপ্ত না হয়ে সবার পশ্চাতে যায়, 


এপ্রাও শক স্বর্গের: দেবতা ১৫১ 


তারা যেন আজ এইখানে প্রদান করে বল ও মঙ্গল, 

আমরা যেন দর্শন পাই সূর্যের ৪:১২ ॥ 

সোম তোর কর যমের জন্য, হোম কর হোমের দ্রব্য । 

এই যে যজ্ঞ, আঁগ্ন এর দূত, 

নানা সঙ্জায় শোভিত করা হয়েছে তাকে = 

যমের দকেই যাবে এই যজ্ঞ |-১৩ ॥ 

সেবা কর যমের, হোম কর ঘৃতাসন্ত হোমের দ্বব্যে । 

যম যেন আমাদের প্রদান-করেন দীর্ঘ পরায় 

দেবতাদের মধ্যে বহু কাল বেচে থাকবার জন্য ॥ ১৪.) 

অতি 'মস্ট দুব্য হোম কর যমরাজার উদ্দেশে । 

যে খাঁষরা আমাদের আগে জন্মে দৌখয়েছেন ধর্মের পথ, 

তাঁদের নমস্কার কার আমরা ॥ ১৬ | 

যম পেয়ে থাকেন ত্রকদ্রুক নামে যজ্ঞ, 

তাঁর গাঁতাঁবাঁধ ছয় স্হানে ও এক বৃহৎ জগতে । 

তার গাঁতাবাঁধ ছয় স্হানে ও এক বৃহৎ জগতে । 

তারই প্রত প্রযোজ্য ত্িষ্টুপ গায়ত্রী প্রভাতি ছন্দ ॥ ১০৷১৪৷১৬ ॥ 

এই স:ন্তে পরকালের সখের বর্ণনা আছে, আছে সেই সখের শীবধান- 

কর্তা যমের কথা ৷ যজ্ঞকর্তার মৃত্যু হলে তাকে সম্বোধন করে অন্ত্যোষ্ট 
ক্রয়ায় উচ্চার্য মন্্ও আছে। এই সন্ত থেকেই জানা যায় যে পণণ্যাত্মা 
পূর্ব পুরুষেরা দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গবাস করেন এবং তারা তাদের সঙ্গেই 
যজ্ঞের ভাগী হন। দশম মণ্ডলের এই সমক্তগর্নীল অপেক্ষাকৃত আধদীনক 
কালে রাঁচত বলে মনে করা হয় । সে সময়ে পরলোকে বিশ্বাস জন্মেছিল 
খাঁষদের মনে । স্বর্গধাগের সখের বর্ণনা আছে নবম মণ্ডলের ১১৩ 
সন্তে । কশ্যপ খাঁষ পথীন্ত ছন্দে বলছেন__ র 

যে ভুবনে সর্বদাই আলোক, 

যেখানে সংচ্হাঁপত আছে স্বর্গলোক, 

হে ধারণশীল, আমাকে [নিয়ে চল 
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স্বর্গের দ্বার আছে যেখানে, 

যেখানে আছে প্রশস্ত নদ, 

সেখানে 'নয়ে গিয়ে অমর কর আমাকে ৷৷ ৮ ॥ 

সেই যে তৃতীয় নাগলোক তৃতীয় দিবালোক, 

নভমণ্ডলের উধে স্বেচ্ছায় {বচরণ করা যায় যেখানে, 


S৫২ 1-7 কী৷ আছে বেদে: 
যে স্হান সর্বদাই আলোকময়, 
সেখানে অমর কর আমাকে ৯ ॥ 
সকল কামনা যেখানে পূর্ণ হয় ীনঃশেষে, 
প্রধ নামে দেবতার ধাম আছে যেখানে, 
যেখানে লাভ হয় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি, 
সেখানে অমর কর আমাকে, 
আর ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য ॥ ১০ ॥ 
যেখানে বিরাজ করে বাবধ আমোদ ও আনন্দ, 
যেখানে পূর্ণ হয় আভলাষীর সমস্ত কামনা, 
সেখানে অমর কর আমাকে, 
আর ক্ষারত হও ইন্দ্রের জন্য ৷ ৯/১১৩।১১ ॥ 


যমের সম্বন্ধে আর একট মাত সন্ত আছে দশম মণ্ডলে । দশম 
মণ্ডলের ১০সূন্ত, বম ও যমী দেবতা এবং তারাই খাব ৷: সমস্ত সংন্তাট 
তিচ্টুপ ছন্দে । এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সন্তের দেবতা যাঁরা, তাঁরাই 
সুক্তের রচাঁয়তা খাঁষ হতে পারেন কেমন করে ? এই মণ্ডলেরই ১৪ স:স্তের 
দেবতা পতুলোক ও যম প্রভীতি দেবতা এবং খাব যম। পূর্বেই বলোছ 
যে স:ন্তের বষয়কেই খগ্বেদে দেবতা বলা হয়েছে । তাই পতৃলোকও 
দেবতা । শীকন্তু এখানে স্বতই এই প্রশ্ন মনে আসে যে যম ও 
যমী নামে যাঁদ কোন খাঁষ এই সন্ত রচনা করে থাকেন, তবে তাঁরা সক্তের 
দেবতা যম ও যমী বোধহয় নন। মনে হয় যে কোন কাঁব পুরাকালের যম 
ও. যমীকে য়ে এই সুন্তাট সংলাপের মতো করে রচনা করোছলেন এবং 
নিজের নামাঁট গোপন রৈখোঁছলেন যম ও যমী নাম শনয়ে। এট 
সেকালের সমাজের একাঁট সুন্দর চিত্র । তাই এই সমন্তের সম্পূর্ণ 
অনুবাদ নচে দেওয়া হল = 
বমী। আম এসোঁছ সখার কাছে সথ্যের জন্য 

বিশাল এক সমুদ্রের মাঝে এই নজন দ্বীপে । 

আমার সহচর তুমি জন্মাবাধ ॥ 

বিধাতার সঙ্কজ্পে আমরা তার নাতির জন্ম দেব পৃথিবীতে ॥১। 

যম । তোমার সহচর করে না এ সম্পর্ক কামনা । 
আকাত ভিন্ন হলেও প্রক্কীত আমাদের-এক। 
এ স্হান ?ার্জন নয়, 


মহান অস:রেরবীরূগতেরাখারণকরে আছেন লব, 
পৃথিবীর সর কিছ: দেখছেন তারা জা 


যমী। 


যম। 


যমী। 


যম 


এখরাও শক. স্বর্গের দেবতা ১৫৩. 


দেবতারা যা চান 

তা ক ত্যাগ করতে হবে মতে? 

তোমার মন মেলাও.আমার মনে, | 

দেহে প্রবেশ কর-পাঁতির মতো, জনকের মতো ॥ ও. u 

এ কাজ যে আমরা আগে কাঁর ন, 

সত্যবাদী হয়ে মিথ্যা রাঁল কেমন করে ? 

গন্ধৰ্ব ও আপ্যা ঘোষা উভয়েরই ?পতামাতা, 
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আমাদের জনায়তা দেব ্বষ্টা সাঁবতাীবম্বরূগঃ 
মাতৃগর্ভেই [তানি আমাদের দম্পতী করেছেন । 

তাঁর আভপ্রায়ে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই কারও । 
আমাদের এই সম্পর্ক জানে পৃঁথবী-ও আকাশ ॥॥ ৫ ॥ 
কে জানে প্রথম দিনের কথা! 

কে দেখেছে তা ! আর -কে তা প্রকাশ করেছে ! 

‘গন ও বরুণের-ধাম এই বিদ্ব বড় বিশাল, 

ওগো নারা, প্রুষকে তুম আঘাত হেনেছ, [নয়েছ 1বপথে ॥৬॥ 
মী আগ; আমাতে-প্রবেশ.করদক যমের কামনা । 
এসো আমরা শয়ন কাঁর এক শয্যায় । 

পাঁতর ীনকটে পত্নীর মতো দেহদান করছি আম, 

এসো আমরা সহকর্মী হই রথের দুই চাকার মতো ॥-০॥ 
দেবতাদের যে চরেরা বিচরণ করে এখানে, 

অবাধ তাদের গাঁত, বন্ধ হয়-না তাদের চোখ, 

হে দুঞখদায়িনী৮ যাও তুম অন্যের কাছে, 
রথচক্রেরসতো ষুগলে রত হও.এক কাজে ॥ ৮ ॥ 

শক দনে, ক রাতে, যমকে যেন দেওয়া হয় যজ্ঞের ভাগ, 
সর্ষের চোখ যেন উন্মনীলত থাকে সারাক্ষণ ! 

স্বর্গ ও পাীথবীর সম্পর্ক: শমথুনের।। 

যমী আশ্রয় দিক তার ভাই যমের {নিকটে ॥-৯.। 
উত্তরকালে আসছে-এমন যয 

যখন সহজাত অসহজাতের কাজ-করবে ! 


. হে সুন্দরী*আর কাউকে_তুি বরণ কর পাঁতত্তে, 


তোমাকে গ্রহণ করলে দ্ধ বাহ বাঁড়য়ে আলিঙ্গন কর তাকে 1১৩ 
সে কেমন ভাই বাদ তার ভাগনী অনাথ হয় ! & 
সে.কেসন ভাগনী যাঁদ দ'্খণ্থাকে তার ভাই-এর.! 


১৫৪ কী.-আছে বেদে; 


কামনায় আকুল হয়ে আম বলাছ এত কথা, 
আমার সঙ্গে মাঁলয়ে দাও তোমার: দেহ ॥ ১১ 
যম। না, আমার সঙ্গে মলতে ীদও না তোমার দেহ, 
নিজের ভাঁগনীতে উপগত হওয়া পাপা। 
মন ফেরাও অপরের সঙ্গে প্রমোদের জন্য; 
হে সান্দরী, তোমার ভাই করে না তোমাকে কামনা ॥ ১২॥ 
যগী। হায় যম, এমন দুর্বল পুরুষ তুমি 1: 
তোমার মন আম জান না! বাঁঝ না তোমার অন্তর ! 
অন্য নারী বোধহয় বেধেছে তোমায় আধলঙ্গনে, 
লতা যেমন গাছকে জড়ায় বা রজ্জু অশ্বকে ॥ ১৩ 7 
যম।  যমী, তুমি আঁলঙ্গন কর অন্য পুরুষকে; 
লতা যেমন করে গাছকে জড়ায় তেমাঁন করে, 
পরস্পরের মন হরণ কর তোমরা, 
তারই সঙ্গে তোমার মিলন হবে মঙ্গলের ॥ ১০।১০1১৪ ॥ 
এই সক্তে আমরা দেখতে পাঁচ্ছ যে যম ও যমী শববস্বানের যমজ পুর 
কন্যা। বিবস্বান সর্ধেরই নামান্তর । যম বলছেন, গন্ধর্ব আমাদের 
পিতা এবং আপ্যা ঘোষা আমাদের উভয়ের মাতা । আমরা পুরাণে 
দেখোঁছ যে আঁদাতির এক পত্রের নাম শীববস্বান, তান অন্তাঁরক্ষ প্রদেশে 
গন্ধর্বদের রাজা ঁছলেন। যম ও যমী ছিলেন তাঁর পুন কন্যা। 
পরবতাঁকালে এই ববস্বানই সূর্য রূপে কল্পিত হয়েছেন । 
এই সন্তে যম তাঁর ভ্রাতা মের নিকটে অসত্কোচে তার কামনা প্রকাশ 
করছেন এবং যম ভাঁগনীর আঁভলাষ পাপ বলে তাঁকে নিবহাত্ত করতে 
চাইছেন । এ কালের ?বচারে এই সংলাপ নিঃসন্দেহে অশ্লীল বলে শচাহৃত 
হবে। কিন্তু প্রীতহাঁসকেরা মনে করেন যে মানুষের আদম সমাজে 
নরনারীর অবাধ ?মলনের স্বাধীনতা ছিল । এই সংক্তে সমাজের নূতন 
চেতনার কথা বলা হয়েছে পুরাতন কাঁহনী অবলম্বণ করে । 
জ্যোতিষীদের মত অন্য। তারা মনে করেন যে এই স;ন্তে সূর্যের আকাশে 
বিচরণের ই দেখানো হয়েছে। যম ও যমী দিন রাত্রির রূপক! 
রাত্রির পিছনে আসে দন, কিন্তু তাদের লন হয় না। আধ্যাত্মিকেরা 
এই সমন্তের অন্য অর্থ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে যম ও যমীর 
সংলাপে প্রক্কাত ও পুরুষের রহস্য উচ্ঘাটিত হয়েছে । উপপানষদের দুই 
বিহঙ্গের মতো যম ও যমা একই মায়ের জঠরে জন্ম নিয়েছেন, কল্তু 
তাঁদের প্রক্কাতা ভ্ন। একজন দুষ্টা, অন্যজন ভোন্তা । এ'রাই জ্ঞান ও 
শান্ত অথবা পদরুষ ও প্রকাত। - এ'রা পরস্পর বিরোধী বলে সাধারণ 
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মানুষের চেতনায় এ'দের মিলন সম্ভব নয়। দেবতাদের মধ্যে পাত 
পত্নীর ও ভাইবোনের সম্বন্ধ মিলে পূর্ণতর হতে পারে । বাইবেলে 
্বীষ্ট শীগর্জাকে অথবা ঈশ্বর জীবকে বলছেন, ‘A garden inclosed is 
my sister, my SPOUSe:----"” এই প্রাসদ্ধ সূক্তটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে 
এমন একা ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা সর্বাংশে মলে যায়। 

সে অন্য কথা ৷ এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই সক্কে যম 
একজন সাধারণ মানুষ র্‌পে চান্রত হয়েছেন, দেবতা রুপে নয় । এর 
পর এই যম খাঁষই িবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্ুব্য গদয়ে সেবার কথা 
বলেছেন এই মণ্ডলেরই ১৪ স:ক্তে । তারপর পরলোকের কল্পনা এসেছে, 
স্বর্গের কল্পনা । তা “নিতান্তই কাঁবর কল্পনা । খগ্বেদের খাঁষ 
পরলোক বা স্বর্গকে আকাশ বা পাঁথবীর মতো সত্য বলে প্রচার 
করেন ীন। 

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যায় যে খগ্বেদে দেবতাদের সম্বন্ধে 
সেকালের মানুষের দীর্ঘীদনের ধারণা ও দেবতত্তে'র ব্রমাবকাশের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। কখনও দোঁখ জীব পুজা অর্থাৎ Totemism, কখনও 
অচেতন পূজা অর্থাৎ Fetishism দেখি, আবার একই সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদ 
অর্থাৎ £১0001907-3 ছিলে আছে দৌখ। এর পর আধ্যাত্মক চেতনা 
এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, খারা একটি দাশশীনক  ধর্মমতের দিকে 
এঁগিয়েছেন। নিজেদের সামাঁজক ও ব্যান্তগত জীবনযাত্রার কথাও 
অবহেলা করেন নি বলে খগ্বেদ শুধ ধর্মগ্রন্হ নয়, বৈদক আর্ধদের 
{চিন্তা ও জীবনযাতার মহাকাব্য । পরবর্তী“ অধ্যায়ে খগ্বেদে আধ্যা ত্বক 
{চন্তার বিষয়টি আলোচিত হবে। 


) 
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- খণ্ৰেদের দেবতাদের মধ্যে বিশ্বদেবগণও আছেন। প্রথম মণ্ডলের 
১৬৪ সন্তে দীঘ তমা খাঁষ বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে বলছেন__ 
কে দেখেছিল প্রথম জাতকে 
আঁস্হরাহত যখন ধারণ করল অস্হি যুক্তকে ? 
ভাম হতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু কোথা হতে আত্মা ? 
র নিকটে.কে জানতে চায় এ 'বিষয়ে 201৪1 
কিছু না বুঝেই আমি জানতে চাইছি অপক্কমাঁত মনে ৷ 
দেবতাদের নকটেও গুড় এ সব সন্দেহ পদ । 
এক বংসরের গোবৎসকে পারবেষ্টনের জন্য 
যে সপ্ততন্ভু পেতেছেন মেধাবীরা) তা কী 2 ॥ ৫ ॥ 
আমি অজ্ঞান, জানি না কিছুই ৷ 
তাই জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছ জ্ঞানী মেধাবীদের ॥১৷১৬৪৷১৬ ॥ 
পি খকের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সায়ন বলেন যে বৎস 
সং্য ও সপ্ত তন্তু সাত রকম সোম যজ্ঞ। কিন্তু এই সন্ত তিনটি 
মনযোগ য়ে পড়লে মনে হবে যে সুস্ত রচাঁয়তা খাঁষ আঁদতোর স্তুতি 
করতে গিয়ে প্রথম জাত" বা জন্ম রহিত’ শব্দ দুটি ব্যবহার করে 
জগতের এক সংষ্ট কর্তার কথাই ভেবেছেন। ' তাঁর সেই ভাবনার কথাই 
প্রকাশ পেয়েছে এই সূক্তে। 
প্রজাপাত খাঁষও বিদ্বদেবগণের স্তব করেছেন তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ 
স.ন্ডে । শেষ খকে তান বলছেন 
হে ইন্দু, ওযাঁধরা পাদ প্রাপ্ত 
তোমা হতেই নত হয় জল, 
পৃথিবী ধারণ করেন ধন তোমারই জন্য। 
তোমার সখা আমরা, যেন ভাগী হতে পার তোমার ধনের ৷ 
দেবতাদের মহৎ বল একই ॥ ৩1৫৫।২২ ॥ 
এই সন্তে খাঁ প্রকার কার্য পরম্পরার মধ্যে এক্য বুঝতে পেরেছেন 
এবং দেবতাদের কার্যের এক্য ও প্রশ্বারক বলের একতা প্রকাশ করেছেন । 
ধাঁষ ৪ খকে বলেছেন, অগ্নি বেদীতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্জঞীলত হন, 
আকাশে উৎপন্ন হন, পাঁথবীতে বিকাশত হন। ৫ খকে বলেছেন, 
তান উত্তাপ রুপে শস্য উৎপাদন করেন। ৬ থকে বলেছেন, সূর্য রূপে 


i 


হয় তোমার জন্যই, 
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পাশ্চম দিকে অস্ত গিয়ে পূর্ব দিকে উদয় হন। ৭ খকে বলেছেন, 
আকাশে বিচরণ করেন ও ভূমিতে বাস করেন। ১১ খাকে বলেছেন, দিবা 
ও রাঁত্র পরস্পর সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে। ১২ খকে বলেছেন, 
আকাশ ও পাঁথবী পরস্পরকে. বাঁন্ট ও বা্প রূপে রস দান করছে। 
১৭ খকে বলেছেন, যে নৈসার্গক নিয়মে এক দিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে 
অন্য দিকে বাষ্ট হচ্ছে । ১৯ ও ২০ খকে বলেছেন, একই নির্মাণ কর্তা 
মন্.ষ্য ও পশু পক্ষাঁকে সন্ত করেছেন এবং শেষ খকে বলেছেন, তিনিই 
শস্য উৎপাদন করেন, বাষ্ট দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন। 
প্রকীতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে [ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে স্ন্তাত করা 
হয়। সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখেই খাঁষ বলেছেন যে দেবতাদের 
কাজ ছিন্ন নয়, তাদের দৈব ক্ষমতা বা এ*বাঁরক বল একই । এই ভাবেই 
মানুষের হৃদয়ে প্রকৃতির এক বীনয়ন্তা বা ঈশ্বরের অনুভব উাঁদত 
হয়েছিল । 
একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে পণ্চম মণ্ডলের ৮৫ সক্তে । আন্র খাঁষও 
বরণের স্তব করবার সময়ে দৈবকার্য পরম্পরার এঁক্য দেখোঁছলেন এবং 
তাঁর হৃদয়েও এক ঈশ্বরের অনুভব উাঁদত হয়ৌছল । যান সূর্যের 
দ্বারা ভরের পাঁরমাণ নেন (৫ খাক ), তানই সমস্ত নদীকে এক 
মহাসমদদে প্রেরণ করেন । অথচ সেই মহাসমহদ্র কখনও পারপূর্ণ হয় না 
(৬ ধক) এবং তান মানুষের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন 
করেন (৭ ও ৮ খক)। 
মেধ্য কাণ্ব খাঁষও এই ভাব প্রকাশ করেছেন অজ্টম মণ্ডলের ৫৮ সংন্তে। 
{তান বিদ্বদেব দেবতার উদ্দেশে বলছেন-__ 
যাকে বহ: প্রকারে কল্পনা করে 
এই যজ্ঞ সম্পাদন করছেন সহৃদয় খাঁত্বকগণ, 
{যান ছু না বলেও শীনযুন্ত আছেন স্তাতকারী রুপে, 
তাঁর বিষয়ে ক জ্ঞান আছে যজমানের ? ৷ ১॥ 
এক আঁণ্ন সমহদ্ধ হয়েছেন বহঃ প্রকারে, 
এক সুই প্রভূত হয়েছেন সমস্ত বিশ্বে, 
এই সমস্তকেই প্রকাশ করেছেন একই উষা ॥.৮৷৫৮৷২ ॥ 
মুলে আছে, একং বৈ ইদংব বভুব সৰ্বৎ। 
ঠিক একই কথা বলেছেন দীর্ঘতমা_ খাঁষ প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংক্তে। 
সূর্ষেরুউদ্দেশে {তান বলছেন, একং সাঁদপ্রা বহন্ধা বদন্তি।__ 
এই আদিত্যকেই, মেধাবীরা বলেন 
ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি । 


১৫৮ কাঁ আছে বেদে 


ইনি স্বীয় পক্ষাবাঁশষ্ট ও সুন্দর গমনশনল । 
_ ইনি এক হলেও একে বর্ণনা করে বহ বলে ॥ ১/১৬৪।৪৬ ॥ 
দশম মণ্ডলে ধাঁষদের দাশ নক চিন্তা আরও স্পস্ট রুপ নিয়েছে । 
এরই প্রমাণ হিসাবে নাসদীয় সুস্তের উল্লেখ করা যেতে পারে । ১২৯ 
সূক্তে প্রজাপতি খাঁধ পরমাত্মা দেবতার উদ্দেশে বলছেন 
সেকালে যা নেই তা ছিল না, যা আছে ছল না তাও। 
প্রযীথবী ছিল না, আকাশও ছিল না আতদুর বিস্তৃত । 
: আবরণ করে এমন কী ছল? কোথায় ছিল কার স্হান ? 
তখন ক ছিল দুর্গম ও গম্ভীর জল ? ॥১॥ 
তখন মৃত্যুও ছল না, ছল না অমরত্বও । 
প্রভেদ ছল না রাত ও দিনের । 
তখন শুধ নিশ্বাস প্রশ্বাস যডুন্ত হয়ে জীবত ছিলেন 
একমান্র বস্তু আত্মা । ছিল না আর কছু॥ ২ ॥ 
সবার আগে অন্ধকারেই আবৃত ছিল অন্ধকার । 
চিহ্বাঁজত ও চারাদকে জলময় ছিল সবই । 
সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন আঁবদ্যমান বস্তুতে । 
তপস্যার প্রভাবেই জান্মিলেন সে এক বস্তু ॥॥ ৩ ॥ 
সকলের আগে কামের আঁবভনব হল মনের উপর, 
তা থেকেই উৎপত্তির কারণ ?নগ:ত হল সর্ব প্রথম । 
ব্াদ্ধমানেরা নরূপণ করল আবিদ্যমানে শবদ্যমানের উৎপা্ত 
বদাদ্ধ দিয়ে আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা করে ॥ ৪ ॥ 
হলেন রেতোধা পঢ়ুরুষেরা, 
মাঁহমা সকলও হলেন উদ্ভূত 
ওদের রাশ্ম বস্তৃত হল দুই পার্শ্বে, নিম্নে ও উধে। 
নিম্নে স্বধা রইল আর উধের্ঁ রইল প্রয়াত ॥ ৫ ॥ 
প্রকৃত কথা কে জানে? কেইবা করবে বর্ণনা? 
কোথা হতে জন্ম হল £ আর নানা সাঁন্ট হল কোথা থেকে ? 
দেবতারা তো হয়েছেন নানা সাঁষ্টরই পর। 
কোথা থেকে যে কী হল, তা কেই বা জানে ॥ ৬ ॥ 
কোথা থেকে যে হল এই সব স্াঁম্ট, কার থেকে হল, 
কেউ সংষ্ট করেছেন, ক করেন ন, 
তা জানেন তানই, যান আছেন প্রভু রুপে পরম ধানে । 
অথবা না জানতে পারেন তানও ৷৷ ১০১২৯ ॥ 


দার্শীনক চিন্তার সূত্রপাত ১৫৯ 


নাসদীয় নামের এই সন্তাট অতি প্রসিদ্ধ ৷ দেখা যাচ্ছে যে সান্টর 
আঁদ কারণ ও প্রণালগর কথা এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মানে হয় 
যে এটি অপেক্ষাকৃত আধ্নক কালের. রচনা ।-.প্রকাতির সৌন্দর্য ও 
প্রাকীতক কা সমূহ খাঁষিরা এক সময়ে দেবতা বলে.স্তব করতেন । এই 
সময়ে তাঁদের মনে হল যে তারা আদি দেবতা নন; তারাও স্ট অর্থাৎ 
কার্য মাত । :তবে কারণ কে? আদ কে? এই প্রম্নেরই উত্তর দেওয়া 
হয়েছে এই সন্তে । খাঁষ স্বীকার করছেন. যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
কোন মানুষের পক্ষে! সম্ভব নয় ।: দেবতারাও জানেন-না, এমন ক 
সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মাও জানেনাকনা সন্দেহ । 
দশম মণ্ডলের ৩১ সক্তে কবষ খাঁষ [িবদেবগণের উদ্দেশে বলছেন__ 
দড়ালোক ও ভুলোক শেষ নন এ+রাই, 
আরও এক আছে উপরে এদের । 
প্রজার সৃষ্ট কর্তা, তাঁনই ধারণ করেন দব্যলোক ও ভূলোক, 
সূর্যকে যখন বহন শুর? করে নি তার ঘোটকেরা, 
অন্নের প্রভূ তার শরীর 1নয়েছিলেন সেই সময়ে | ১০/৩১।৪ ৷৷ 
এখানেও দেখা যায় যে স:ক্তের খাঁষ দলোক ও ভূলোকের উপরেও 
একজনকে কল্পনা করছেন । তানই দত্যলোক ও ভুলোকধারণ করে আছেন, 
1তাঁন প্রজার সাষ্টকর্তা ও অন্নের প্রভু সূর্যের আকাশ পাঁরক্রমা 
আরম্ভ হবার আগে থেকেই তান আছেন । এখন প্রশ্ন হল, এই স্বয়ম্ভু 
কে? দেবতাদের উপরে অবাঁস্হত ও সবার পূর্বস্হ এক ঈশবরকেই 
কবষ খাঁষ বিশ্বদেব নামে স্তুতি করছেন । তিনি স্বয়ম্ভু ও সর্বশ্রেষ্ঠ, 
কোন কিছুই তার সমতুল্য নয়। f 
দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সন্তে বিশ্বকর্মা খাঁষ এই দেবতাকেই 
1বশ্বকর্সা বলেছেন। '্র্টটপ ছন্দে {তান বলছেন—_ 
সৃচ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল কোথায় ? 
কোন: স্হান থেকে 1তাঁন আরম্ভ করোঁছলেন স্ডির কার্য? 
কোন: স্হান থেকে সেই ববশ্বদর্শনকারী বিশ্বকর্মা 
পাাথবী নির্মাণ করে তার উপরে বিস্তার করলেন আকাশ ? 
সে এক প্রভু, সকল দিকে তার চোখ, 
সকল দিকে মূখ ও সকল দিকেই হাত পা। 
ইন নির্মাণ করেন দ হাতে ও বিবিধ পক্ষ সপ্টালন করে, 
তাতেই রচনা হয় বৃহৎ দঢ্লোক ও ভুলোক ॥ ১০৷৮১৷৩ ॥ 
পরের সনক্তে খাষ বা বলেছেন, তা আজকের মানুষও সত্য বলে 
ভাবছে । এই সুক্তের সম্পূর্ণ অন্দবাদ এই রকম__ 


১৬০ 


কী আছে বেদে 


সেই সুধীর পিতা দৃষ্টিপাত করলেন উত্তম রুপে, 
আলোচনা করলেন মনে মনে, 

তারপর পরস্পর সম্মিলিত করলেন জলাকাতি, 
সহাচ্ট করলেন স্বর্গ পৃথিবী । 


যখন দূর হয়ে উঠল এর চার দিকের সামা, 


তখন পৃথক হয়ে গেল দন্যুলোক ও ভূলোক ॥ ১॥ 
বিশ্বকর্মার মন বৃহত,ীনজেও বৃহৎ তান । 

তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন তান । 
সবাশ্রেষ্ঠ তান, অবলোকন করেন সরই । 


সপ্তার্ধরও পরে তান 
তাদের সকল আভলাষ 


একাকী আছেন, বলেন বিদ্বানরা । 
পুর্ণ হয় অন্নের দ্বারা ॥২॥ 


যান আমাদের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা যান, 

যিনি অবগত আছেন ব*্বভূবনের সকল ধাম, 

একমাত্র যান, অথচ নাম ধারণ করেন সকল দেবের, 

তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাস; হয় অন্য সকল ভূবনের লোক ॥ ৩ ॥ 
যে সব খাষ প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন 

এই বিশবভূবন গাঁঠত হবার পর, 


সেই প্রাচীনেরা অনেক 


ধন বায় করোছলেন যজ্ঞে 


প্রভূত স্তব করতে করতে ॥ ৪ ॥ 


খা আছে দন্মলোকের পরপারে পৃঁথবী অতিক্রম করে, 
যা অতিন্রম করে আছে অসুর দেবগণকে, 


এমন কোন: গর্ভ ধারণ 


করোছলেন জনগণ, 


বার মধ্যে তাবৎ দেবতা পরস্পরকে দেখছে মিলিত? ৫ | 
যে স্বাষ্ট সংস্হাঁপত হয়োছল 
সেই অজাত পুরুষের নাভ দেশে, 


তাতেই অবস্হিত আছে 


সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড, 


এই জনগণ ধারণ করোঁছল আপন গর্ভ স্বরুপ, 
দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন এরই মধ্যে ॥ ৬ | 


এই সাঞ্ট করেছে 


আপন প্রাণের তৃপ্তির 
রণ করে স্তব স্তু 


ন যিনি, তাকে বুঝতে পার না তোমরা. 
তা বোঝবার ক্ষমতা পায় ৰন তোমাদের অন্ত 


জন্যেই আহারাঁদ করে তারা, 
ত উচ্চারণ করে ॥ ১০৮২৭, ॥ 


দার্শানক চিন্তার সূত্রপাত ১৬১. 


এই সুক্তের শেষ খকে যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে বড় সত্য বোধহয় 
আর কিছ; হতে পারে না। সংষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা মানুষ আজও 
বুঝতে পারে না, কুজ-ঝাঁটকায় আচ্ছন্ন এই সত্য । মানুষ তাই নানা 
প্রকার জল্পনা করে । হাজার হাজার বছর অতাঁত হবার পরেও সৃচ্ট- 
কর্তাকে আঁবচ্কার করা আজও সম্ভব হয় ন । 
দশম মণ্ডলের ৩৭ সুক্তে আভতপা খাঁষ বলছেন-__ 
সে যে সত্যবাক্য, 
যাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে আকাশ ও দিবা, 
আশ্রিত যার বিশবভূবন ও প্রাণীবর্গ 
যার প্রভাবে প্রাতাঁদন প্রবাহিত হচ্ছে জল, 
সেই সত্য বাক্যই যেন সকল বিষয়ে রক্ষা করে আমাকে ॥ ২ ॥ 
সাঁন্ট কর্তা নয়, বিশ্বদেব বা বিশ্বকর্মা নয়, সত্যবাক্যই আভতপা 
খাঁষর ঈশ্বর । সত্যে প্রাতাষ্ঠত এই বিশ্বভুবন ৷ 
এর পর দাশীনক চিন্তার উপরে কয়েকটি বিখ্যাত সুক্তের অনুবাদ 
দেওয়া হচ্ছে ॥ প্রথমেই হিরণ্যগর্ভ খাঁষর হিরণ্যগর্ভ সন্ত ৪ কস্মৈ দেবায় 
হাঁবষা বিধেয় ?ঃ কোন: দেবতাকে আমরা হব দিয়ে পুজা করব ? এটি 
ষ্টপ ছন্দে রচিত দশম মণ্ডলের ১২১ সন্ত ৷ 
সবার আগে বিদ্যমান ছিলেন শুধু হিরণ্যগভ 
জাত মাত্রেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন সবভৃতের, টু 
সবস্হানে স্হাপন করলেন পাঁথবী ও আকাশকে, 
কোন: দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ?॥ ১ ॥ 
যান জ'বাত্মা দিয়েছেন, দিয়েছেন বল, 
যাঁর আজ্ঞা মান্য করে সকল দেবতা, 
ছায়া বার অমৃত স্বরূপ ও মৃত্যু বার বশ, 
- কোন: দেবতার পুজা করব আমরা হব্য দিয়ে 2 ২) 
{জের মাঁহমায় যান হয়েছেন আদ্বতীয় রাজা 
যাবতীয় দৃঁন্টি ও গাঁত শান্ত যুক্ত জীবের, 
প্রভু যান সমস্ত 1দ্বপদ ও চতুজ্পদের, 
কোন: দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে 2 | ৩ ॥। 
যাঁর মাঁহমায় উৎপন্ন হয়েছে হিমাচ্ছনন পর্বত, 
সসাগরা ধরা যাঁর সাঁন্ট বলে গণ্য, 
যাঁর বাহু স্বরূপ সকল দক বাদক, 
কোন. দেবতার পৃজা করব আমরা হব্য দিয়ে 218 ॥ 


বেদ--১১ 


১৬২ =: কী আছে বেদে শ. 


- যান স্হাপন করেছেন দৃঢ় ভাবে 

এই আকাশ ও পৃঁথবাঁকে তাদের স্বস্হানে; আকা 
“স্বর্গ ও নার লোকস্তাঁম্ভুত করে পাঁরমানকরেছেন অনতারক্ষের, 

কোন: দেবতার পুজা করব আমরা হব্যদয়ে 20 ৫.॥ 

যার দ্বারা স্তাঁম্ভত.ও উল্লাসত হয়োছল সশব্দে স্বর্গ ওপাথবীচ 

সেই দীসপ্তশীল-যাঁকে মাহমান্বিত. বলে. বুঝল মনে-মনে, 

যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য হন উদয় ও দীপ্ত য্যন্ত,.. 

কোন: দেবতার. পুজা. করব আমরা হব্য দয়ে_2.0:৬) 

বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল. অপারাঁমত জল. 

তারাই গর্ভ ধারণ করে উৎপন্ন করল আঁগনকে, 

তা থেকেই আবিভূতি হলেন দেবতাদের একমাত্র প্রাণ ৷ 

কোন্‌ দেবতার পুজো -করব আমরা হব্য য়ে 201 ৭ ॥ 

জল যখন আঁগ্নকে উৎপন্ন করল বল ধারণ করে, 

তখন যান নিজ মহিমায় ?নর+ক্ষণ করোছলেন জলের উপরে, 

1তাঁনই আঁদ্বতীয় হলেন দেবতাদের উপরে । 

কোন: দেবতার পুজা করব আমরা হব্য দিয়ে? ॥৮॥ 

পাঁথবীর জন্মদাতা যান, ধারণ ক্ষমতা যাঁর অপ্রাতহত, 

যানি আকাশের জন্ম দিলেন, সৃষ্ট করলেন আনন্দদায়শ জল, 

আমাদের যেন হিংসা না করেন তাঁন। 

কোন: দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে 2 ॥ ১।। 

হে প্রজাপাত, আর কেউ আয়ত্তে রাখতে পারে ন 

এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে । 

আমরা তোমার হোম করাছ যে কামনা 1নয়ে, 

তা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন আঁধপাত হই ধনের ১০।১২১।১০ 
কোন: দেবতার পুজা করতে হবে, কার উদ্দেশে হাব আহ: দিতে হবে 
বজ্ে, সেই প্রশ্ন করছেন 'হরণ্যগর্ভ খাঁষ এবং যতদূর সম্ভব এই প্রশ্নের 
উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন তান । প্রজাপাতি বা হরণ্যগর্ভ নামে এক 
সং্টকর্তার অনুভব এই সতত প্রকাশ, গেয়েছে। সস্তাট অপক্ষাকৃত 
আধ্দীনক বলে অনেকেই মনে করেন । 

দশম মণ্ডলের ৯০ সন্ত পুরুষ সুন্ত নামে বিখ্যাত। এটিও অপেক্ষাকৃত 

আধীনক কালে রচিত বলে শ্বাস করা হয়। এর রচনা কালে খক, 
সাম ও ষজনর্বে দের মন্গ্রীল পৃথক. করা. হয়োঁছিল এবং যে চতুবর্ণের 
উল্লেখ খাগ্বেদের আর কোনখানে নেই, তারও উল্লেখ তাছে এই সকতে! 
খণ্বেদ রচনার কালে যে আর্য জাতির মধ্যে কোন জাত ভৈদ ছল না তা 
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সবব'জন স্বীকৃত। তাই সমাজে এই জাতিভেদ প্রচলিত হবার পরেই পুরুষ 
সূক্তাট রাঁচত হয়েছে । ভাষাবিদ পাঁণ্ডতরা রলেনযে এই-সুক্তের ভাষা 
বৈদিক নয়, সমন্তাট আধ্বানক সংস্কৃত-ভাষায়-রাচিত |: তব. খণ্বেদের 
অন্তভূন্ত এই সূক্তটির অন্বাদও নিচে দেওয়া হল । 
নারায়ণ খাষং অননু্টূপ ওবাীতষ্টহগ ছন্দে পুরু দেবতার স্তককরছেন।__ 
পুরুষের সহস্র শীর্ষ সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ 17 
পৃথিবীকে ব্যপ্ত করে তান দশ অঙ্গ:'লি আঁতারক্ত ॥ ১ 0. 
যা হয়েছে বা যা হবে, সবই সেই পুরুষ । : 
অন্নে আতরোহণ করেনাতানঃ তাই অমরত্বের সকার Hn হল I 
তাঁর এই মাঁহমা; কিন্তু বৃহত্তর বতানি।। ; J BD 
ব*ববীজু.তাঁর এক পাদ, 'তনপাদ আকাশের অমর অংশ ॥॥৩॥ 
তিন পাদ নিয়ে তান উপরে উঠলেন, চতুর্থ রইল এ স্হানে । 
তারপর তান ব্যপ্ত হলেন চেতন-ও অচেতন সকল বস্তুতে 1151 
তান হতেীবরাট জল্মিলেন, বিরাট হতে সেই পুরুষ । 
জন্মেই পৃথবীকে আতক্রম করলেন পশ্চাতে ও পুরোভাগে 1৫11 
পঢ়রুষকে হব্য করে দেবতারা যখন আরম্ভ করলেন যজ্ঞ 
তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীন্ম কাঠ ও শরৎ হল হব্য ৬ ॥ 
অগ্রে জাতকে বাঁহৃতে পূজা দেওয়া হল যজ্ঞীয় পশুরুপে; - 
তার দ্বারাই যজ্ঞ করলেন দেবতা খাঁষ ও সাধ্যগণ ॥॥ ৭ ॥ 
সেই হোমযুন্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল দাঁধ ও ঘৃত ৷ 
{তান নির্মাণ করলেন সে বায়ব্য পশু, বন্য এবং গ্রাম্য ॥ ৮ ॥ 
সেই হোম সম্বাঁলত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল খক ও সাম, 
ছন্দ সকল আঁবর্ভূত হল, জন্মগ্রহণ করল যজনঃ.।। ৯ 
জন্ম নিল ঘোটক দণ্ডপধীন্তধারী পশহ্গণ, 
গাভী ছাগ ও মেষও তা থেকে জন্ম নিল ৷৷ ১০ ॥ 
খণ্ড খণ্ড করা হল পুরুষকে, কয় খণ্ড করা হয়োছল ? 
এর মুখ কী হল, দুই হস্ত, দুই উরু ও দই চরণ ? 0 ১১ ॥ 
এর মুখ হল ব্রাহ্মণ, রাজন্য হল দুই বাহ, 
যা উরু ছল তা বৈশ্য হল, দুই চরণ থেকে হল শদদ্রু ॥ ১২ ॥ 
মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সয, 
মুখ হতে ইন্দ্র ও. আঁগ্ন, বায় প্রাণ হতে ৷৷ ১৩ ॥ 
নাভ হতে আকাশ, স্বর্গ মস্তক হতে, ৰ 
নার্মত হল চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দক ও;ভূবন ৷৷ ১৪ 1 
যজ্ঞের সময় যখন পুরুষ পশুকে বন্ধন করলেন দেবতারা ॥ 


১৬৪ কী আছে বেদে 


তখন তোর হল সাতাঁট বেদী, যজ্ঞকাঠ হল তন সপ্ত ॥ ১৫ ॥ 
দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করলেন । 
তাই হল প্রথম অনুষ্ঠান ধর্মের ৷ 
যে স্বর্গে আছেন প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা, 
মাঁহমান্বিত দেবতারা প্রাতষ্ঠা করলেন সেই স্বর্গধাম ৷৷ ১০1৯০1১৬ ৷৷ 
পাঁণ্ডতরা বলেন যে বিশবজগতের নিয়ন্তাকে বাল স্বরুপ অর্পণ করা, 
এই অন্দুভবাট খগ্বেদের সময়ের নয় ; খণ্বেদের আর কোথাও এ রকম 
কথা পাওয়া যায় না। এ অনেক পরবর্তী কালের অনুভব বলে তাঁরা 
মনে করেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রু এই বর্ণ ভেদ 
হয়ে গেছে এবং বেদও িভন্ত হয়েছে । অর্থাৎ মহাভারতেরও পরবর্তঁ 
কালে এই সুত্তাট রচিত হয়ে খগ্বেদের অন্তৰ্ভূক্ত হয়েছে । 
এর পর দশম মণ্ডলের ১২৫ সন্ত। বাক্‌ খাঁষ পরমাত্মা দেবতার 
উদ্দেশে সুন্তটি রচনা করেছেন। এটি দেবী সন্ত নামে পাঁরাচত। 
বাক: যে এই সন্তের রচায়তা, সুক্তের মধ্যে তার কোন 'িদর্শন নেই। 
বন্তা নিজেকে সর্বানিয়ন্তা ও সর্বশীনর্মাতা বলে পাঁরচয় দয়েছেন। 
ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই তুলনীয়, অর্থাৎ ?তাঁনই ঈশ্বর । তাই 


বাগদেবীকে এই সুক্তের বন্তা বা খাঁষ বলে? 


নর্দেশ করা হয়েছে এবং সন্তাট 
দেবীসুন্ত নামেই খ্যাত । নিচে এর সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া হল-_ 


আম বচরণ কাঁর রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে, 
আম থাঁক আদিত্য ও সকল দেবতার মধ্যে, 
আম ধারণ কাঁর মিত ও বরুণ উভয়কে, 
আম অবলম্বন কাঁর ইন্দ্র অগ্ন ও অশ্বাদ্বয়কে nyu 
আঘাতে উৎপন্ন হয় যে আঁগ্ন, 
আম ধারণ কাঁর তাকে, ত্বচ্টা পুষা ও ভগকেও । 
যে যজমান দেবতাদের তুষ্ট করে সামগ্রী ও সোমরসে, 
। আমিই তাকে দান কার ধন ॥২॥ 
রাজ্যের আধকারী আম, উপাস্হত করেছি ধন, 
আম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন ও যজ্ঞোপযোগণী বস্তুর মধ্যে । 


দেবতারা আমাকে সান্নবৌশত করেছেন নানা চ্হানে, 


তর আমার আশ্রয়, আবষ্ট আম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ॥৩৷৷ 
যান ধারণ করেন প্রাণ, দেখেন, শোনেন ও খান অন্ন, 
{তান সে সমস্তই করেন আমারই সহায়তায় । 


যারা মানে না আমাকে, ক্ষয় হয়ে বায় তারা । 


হে বান, শ্রদ্ধার যোগ্য আমার কথা তুমি শোন ।॥ ৪ ॥ 
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যাঁর শরণাগত হয় দেবতা ও মানুষেরা; 

আমিই উপদেশ দিই তার বিষয়ে । 

যাকে ইচ্ছা তাকেই আম করতে পাঁর বলবান, == 

স্তোতা অথবা খাঁষ, অথবা বুদ্ধিমান | € || 

রুদ্র যখন উদ্যত হন বধ করতে স্তোতদ্বেষী শতকে, 

তখন আমিই [বস্তার করে দই তাঁর ধনু । 

আমিই যুদ্ধ কার লোকের জন্য, 

আমিই আঁবষ্ট হয়ে আছ দ্যলোকে ও ভূলোকে ॥ ৬ ॥ 

আম পতা, প্রসব করোছি আকাশকে, 

জগতের মস্তক স্বরুপ সেই আকাশ । 

সমুদ্রে থাকি জলে, সেখান থেকে আস ভুবনে, 

আপনার উন্নত দেহে স্পর্শ কার দয্যলোককে || 911 

আমই বায়ুর মতো বহমান হই 

{নির্মাণ করতে করতে সকল ভূবন, 

এমন বৃহৎ হয়েছে আমার মাঁহমা 

যে অতিক্রম করেছে দঢ্ুলোক ও পাঁথবী ॥ ১০৷১২৫৷৮ ॥ 

এখন দেখা যায় যে চণ্ডীপাঠের পর এই দেবাস্ত পাঠের বিধান 
হয়েছে । চণ্ডী পাঠ আরম্ভের পূর্বে রাত্রি সুস্তও পাঠ করা হয়। এট 
দশম মণ্ডলের ১২৭ সমস্ত, গায়ত্রী ছন্দে কুশিক খাঁষ রচনা করেছেন রাত 
দেবতার উদ্দেশে । এর অনবাদও যথাচ্হানে সান্নীবস্ট হয়েছে । 
এই অধ্যায়াট শেষ করার পূর্বে আর একটি. আধ্দানক সংস্তের 

অনুবাদ করার, প্রয়োজন আছে বলে মনে কাঁর । এট দশম মণ্ডলের 
১৭৭ সূন্ত। মায়া দেবতার উদ্দেশে পতঙ্গ খাঁষ জগতী ও ব্রিচ্টনপ ছন্দে 
এই সস্তা রচনা করেছেন। নিচে .এর অননবাদ দেওয়া হল. 

1বদ্বানেরা মনে মনে আলোচনা করে 

একটি পতঙ্গের দর্শন পান মানস চক্ষে, 

দেখেন যে তাকে আক্রমণ করেছে অসঃরের মায়া । 

পাণ্ডতরা বলেন যে তা ঘটেছে সমদ্রের মধ্যে, 

প্রা চান বিধাতার করণের ধামে যেতে ॥১॥ 

পতঙ্গ মনে মনে ধারণ করেন বাক্যকে, 


সে বাক্য গন্ধর্ব তাঁকে শাখয়েছে গর্ভের মধ্যে, 
সে বাণী 1দব্যর[পনা, স্বর্গ সহখদায়নী, ব্দাম্ধঘর আঁধশ্বরী। 


সে বাণকে সত্যের পথে রক্ষা করেন বিদ্বানেরা ॥ ২॥ 


১৬৪ কী আছে বেদে 


দেখলাম, এক গোপাল তার পতন নেই কখনও, 
নানা পথে ভ্রমণ করছে, কখনওনকটে, কখনও দুরে ৷ 
কখনও অনেক বস্ত্র পারধান করছে একত্রে, 
কখনও পাঁরধান করছে পৃথক ভাবে । 
এই ভাবেই বারবার যাতায়াত করছে [বব সংসারে ॥১০৷১৭৭৷৩৷৷ 
[তনাঁট খকেই সম্পূর্ণ হয়েছে এই সন্ত । এটি জীবাত্মা সম্বন্ধে 
একাঁট নূতন কথা। সায়ন বলেন যে জীবাত্সা-মায়ায় আচ্ছন্ন, এই 
চিন্তা জানা যায়), সমঢুদুবৎ পরব্রন্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা ?বদামান 
আছেন, পরমাত্মার ধাম আলোকময়, সেখানে গেলেই মায়া হতে মুক্তি । 
এই জীবাত্মার মনেই বীজর;পে সকল শব্দ. বিদ্যমান থাকে । গন্ধর্ব 
অর্থাৎ দেবতা তার মনে গভবস্হায়সে বীজ আধান করে রাখেন । বাক্যের 
শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখনও মিথ্যার দিকে নিয়ে যান না। 
এই জাবাত্মার ধংস নেই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন, কোন জন্মে নানা গুণ 
ধরেন, কোন জন্মে দহটি একটি ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গণ 
থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। উপরের সবুক্তে 
এই ভাবটিই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে । 
জীবাত্বা ও প্রমাত্মা সম্বন্ধে একটি আঁত পাঁরচিত খকও আছে 
প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সুন্তে। দীর্ঘতম খাঁষ বলছেন-_ 
'  দহট পক্ষী এক বৃক্ষে বাগ করে বন্ধ ভাবে, 
তাদের মধ্যে একাট ভক্ষণ করে স্বাদ: পপ্পল, 
করে না ভক্ষণ, করে শুধু অবলোকন ॥ ১১৬৪২০। 
সান বলেন যে জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করেন এবং পরমাত্মা কেবল 
শান অবলোকন করেন। 'অন্যে মনে করেন বে দবারাতি বা চন্দ্ৰ সূর্যকেই 
পক্ষী বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয় । 
দশম মণ্ডলের ১১৪ সুস্তে সাধি খাঁষও সংপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী শব্দাট 
ব্যবহার করেছেন কতকটা একই ভাব ব্যন্ত করতে । শৃতাঁন বলছেন-__ 
পক্ষী একই আছেন, 


তাকে নানা প্রকারে বর্ণনা করেন বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা । 


বজ্ঞের সময়ে তারা উচ্চারণ করেন নানা ছন্দ, 


আর সংস্হাপন করেন দ্বাদশ সোমপান্র ৷ SOISNSSIG 1 


এই পক্ষীকেও সায়ন পরগাত্মা বলেন । পরমাত্মা এক, তাঁকে কল্পনা 
করা হর নানারুপে । বলাবাহুল্য যে পাঁণ্ডতরা এই জাঁটল সন্তাটকেও 
কপেক্ষাকৃত আধানক কালের রচনা বলে মনে করেন 1. অর্থাৎ বৈদিক 
বধগের একেবারে শেষ দিকে এই ভাবনার উদয় হয়োছল খাঁষদের মনে ৷ 


বৈদিক সাহিত্য কী? 


: বেদ শব্দটি এসেছে বদ: ধাতু থেকে, জানা অর্থে এই ধাতুর বাবহার । 
বলা বাহ;ুল্য ঘেবেদ নামে কোন গ্রন্হ রাঁচত হয় ন॥ কোন এক সময়ে 
প্রাচীনকালের খাঁষদের 'রাঁচিত সূন্তগঢুির একি সাধারণ নামকরণের 
প্রয়োজন দেখা দলে তার “বেদ' নাম দেওয়া হয়োছল । সব্তগন্ীল কণ্ঠস্হ 
করে রাখতে হত বলে একে শ্র্ুতিও বলা হত। আর্য সমাজের জ্ঞানী 
মানুষরা যখন একাকী বসে: ভাবতে -1শখলেন, তখন তাদের মনে নানা 
রকম ভাবের উদয় হত। প্রকাতির রুপ. দেখে তাঁরা আনন্দ অনুভব 
করতেন, কল্পনা করতেন নানা বিষয়ের কথা, নিজের কথা এবং সমাজের 
কথা ভাবতেন, ভাবতেন ভাল৷ মন্দ সুখ দুঃখের কথাও | যা দেখেছেন 
যা বুঝেছেন বা যা শুনে ভাল লেগেছে তাঁদের, সেই সব কথা ছন্দে বদ্ধ 
করে 1শাঁখয়ে গিয়েছেন উত্তর পুরহষকে ৷. শ্রাত দিয়ে বংশ পরম্পরায় 
তাঁরা এই জ্ঞানের কথা ধরে রেখোঁছলেন। একদিন এই সব কথারই নাম 
হয়ে গেল বেদ। বলা হল, বেদ মানুষের রচনা নয়, ভগবান স্বয়ং এই 
জ্ঞানের কথা সত্য্ষ্টা খাঁষদের দিয়োছলেন তাঁদের ধ্যানের সময়ে । 
প্রাচীন কালের এই চিন্তা ভাবনাই নানা ভাবে সংরাক্ষিত হয়েছে, কোন এক 
সময়ে লাঁপিবদ্ধও হয়েছে। আর্য জাতির দীর্ঘ কালের জ্ঞান সাধনার 
মহৎ ফপলকে এখন আমরা বৈদিক সাঁহত্য বলে আভাহত কার । 

বৈদিক যুগের একেবারে গোড়ার দিকের রচনা খাগ্বেদ নামে গ্রাথত 
কাঁবতার সংগ্রহ । একে ধর্মগ্রন্হ বলে মনে করলে ভুল হবে বলে আম 
মনে কাঁর। ধর্ম শব্দাটর জন্ম তখনও হয় নি । ধর্মের সম্বন্ধে কোন 
ধারণারই "সল্ট হয় ন সে যুগে । মানুষের জীবন যাত্রা ছল সহজ 
সরল অনাড়ম্বর 1 ' খাঁষরাও অত্যন্ত সহজ ভাবে নিজেদের মনের ভাব 
প্রকাশ করেছেন অকপটে । যা ভেবেছেন, তাই বলেছেন । তাদের মনে 
কোন পাপ ছিল না বলে তারা যা বলে গেছেন, এখন তা ধর্মের কথা 
বলেই মনে হতে পারে । 

অনেক পরবর্তী যুগে সমাজে ভাল মন্দ পাপ পণ্ণ্য বা ধর্ম ও 
অধর্মের ধারণা জন্মোছল। তারপর যজ্ঞ নামে এক রকমের উৎসব 
করার বাসনা যখন জাগল, তখনই দরকার হল স্তব স্তোন্র মন্ত্র ও গানের | 
সে সব কোথায় পাওয়া যাবে? অমান মনে পড়ে গেল প্রাচীন খাঁষদের 
রাঁচিত সক্তের কথা । হপ্টা, আছে । ইন্দ্র অগ্নি সূর্য বরুণ বায়:_ এই 
রকমের অনেক দেবতার নাম আছে এই সব সন্ত । তাঁরা দেবতা-কেউ 


/ 


১৬৮ কী আছে বেদে 


স্বর্গের, কেউ আকাশের, কেউ বা পৃথিবীর । কেউ তাদের দেখে ন, 
[কন্তু তারা ছিলেন, এখনও হয়তো আছেন। তাঁদের নমন্ত্রণ করতে 
হবে, যজ্ঞে আহ্বান করতে হবে, যজ্ছের ভাগ দিতে হবে । যাঁদ না আসেন 
তাঁরা? তবে তাদের অংশ দিতে হবে । কোথায়, কাকে দিতে হবে 
তাদের অংশ? আগ্নকে, [তিনিই যজ্ঞের পুরোহিত। তাঁকে হাব 
দিলে- তানি প্রজীলত হয়ে সমস্ত দেবতাদের জন্যে সেই হাবি গ্রহণ 
করবেন, অগ্নি শিখায় ও ধূমে বহন করে নিয়ে যাবেন উপরে আকাশ 
থেকে স্বর্গে। |] 
বিশ্বামিতের পুত্র মধচ্ন্দা খাঁষ গায়ত্রী ছন্দে আঁগ্ন দেবতার স্তব 
করলেন খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সন্তে 
আঁগনই যজ্ঞের পুরোহিত এবং দশীপ্তমান, 
তিনিই দেবতা আহ্বানকারা খাঁত্বক ও রক্রধারণ। 
অগ্নির স্তব করছি আমি 
পন্রাতন খাঁষদের স্তুতিভাজন ছিলেন তান; 
নুতন খাঁষদেরও [তানি স্তুঁতিভাজন । 
‘তানিই দেবতাদের এই যজ্ঞে আনন ॥ ১৷১৷১-২ ॥ 
এইখান থেকেই শুর? হল বৈদিক সাহত্যের প্রসার । যজ্ঞের সময় 
কোন, মন্ত্রগদাল পাঠ করা হবে তা আলাদা করা হল, সুর যোজনা করে 
গান গাইবার মন্ত্গুলও আলাদাকরা হল। গানের সুর নাদ ল্ট করবার 


জন্য সাঙ্কোঁতক চিহের ব্যবহার আরম্ভ হল । তার পর যজ্ঞ ক্রিয়ার জন্য 


বিধি নিষেধ রচিত হল। সে সবের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণও বেদেরই 
অন্তভূর্ডি। 


বেদ শব্দে শুধড জ্ঞানই বোঝায় না, 
কোষের মতে এর পর্যায় {তনাট = 
এই অর্থে আম্নায়। 


ত্রয়ী {বিদ্যাও বোঝায় । অমর- 
শ্রথীত বেদ আম্নায়। উপদেশ দেয় 
গদ্য পদ্য ও গানে বেদ রচনা হয়েছে বলে এর 
বরয়া নাম । পদ্যাংশ খাক,, গদ্যাংশ যজ, ও গানের অংশ সাম নামে আঁভাহিত 
হয়েছে। এই নাম তিনাট বৈদিক রচনা প্রণালীর নাম এবং এই ভাবেই 
বেদের মন্্রগঠাল সধাহতা রুপে সত্কাঁলত হয়োছল। 


এই অর্থে বেদের 
ব্রাহ্মণ ভাগকে ত্রয়ী বলা যায় না। ব্যবহারক অর্থে ব্রাহ্মণকেও ত্রয়ী বলা 
হলেও প্রকৃতপক্ষে বেদের মন্ত্র ভাগই ত্রয়ী, শ্রাত বা আম্নায়। 


মন্ত ও ব্রাহ্মণ এই দুয়ে মিলে বেদ। যা বিনিয়োগের বিষয় তা মন্দ 
এবং যা বাঁধ ও স্তুতিকর তা ব্রাহ্মণ । বানিয়োগের মন্ত্র ত্রীবধ--ঘা 
পদবদ্ধ তা ধক, 'গীতময় অংশ সাম ও গদ্যাংশ যজ২৪। বৰ্তমান ?বভাগের 


বোঁদক সাহত্য কাঁ ১৬৯ 


মূল প্রণালী হল যাতে পদ্যাংশ বেশি তা খক, যাতে গানের অংশবোশ তা 
সাম এবং যাতে গদ্যাংশ বৌশ তা যজ্কেদ নামে আভাহত। 

শুক্ল যজুবে'দের মাধ্যান্দনী শাখায় বেদ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় 
॥ ১৯৷৭৷ ॥ তৌভ্তরীয় সংহতাতেও বেদ শব্দ পাওয়া যায় ॥ ৫1১১1২-॥ 
আবার অথর্ব সধাঁহতাতেও বেদ শব্দের ব্যবহার আছে ৷ ৪৷৭৷৫৬ ৷ এই 
সব স্হানে ত্রয়ী অর্থেই রেদ শব্দের ব্যবহার ৷ ব্রাহ্মণ গ্রন্ছগ্ীলতেও 
নয় অর্থে বেদ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এর পর যখন 
আপস্তম্ব প্রভাতি সূত্র রচনা আরম্ভ হয়, তখন দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ গ্রন্হ 
গ্রীলকেও বেদ বলা হচ্ছে । অথাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ:ইই বেদ। 

শ্রযাত শব্দাট বেদেরই নামান্তর । যা পদুর-যান,ক্রমে শ্রুত হয়ে আসছে 
তাই শ্রীত। সমাজে তখনও বর্ণমালা বা লাপর প্রচলন হয় নি। কিছ 
লিখে রাখার কথা হয়তো ভাবাই যেত না । যা জানবার বা শেখবার তা 
শুনেই শিখতে বা জানতে হত। তাই গ্ররুগহে বাস ছিল অপাঁরহার্য ৷ 
[শিক্ষা আরম্ভ করবার একটা নিদিষ্ট বয়স {ছল । সেই বয়সে গুরুর 
নিকটে গয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করতে হত। গদ্রন্রা শনজেরা যা শদুনে 
শিখতেন তাই শেখাতেন নিজের “শিষ্যদের ॥ এই শিষ্যদের মধ্যেই কেউ 
আবার গুরু হয়ে বসতেন ৷ এই শুনে শিক্ষার নামই শ্রতি। আর 
শোনবার বিষয় ছল একাটিই__বেদেরই সন্ত গল । আর কিছ: শেখবার 
বা জানবার ছল না। নূতন সন্ত রাঁচিত হত, আর গ;রুরা সে সব শিখে 
শিষ্যদের শেখাতেন। সুন্তগ্ীল কত-দিন আগে থেকে রাঁচত হয়ে 
আসছে তা-_ কেউ জানতেন না, জানাবার চেষ্টাও বোধহয় করতেন না। 
কালের হসাব রাখাও-সে যুগে বোধহয় একটা বড় সমস্যা {ছল । - তাই 
তারা বলতেন, বেদ অনাদি, বেদ অপৌরদষেয়। বেদ পাওয়া 'গিয়াছল 
সৃষ্ট কর্তা ব্রহ্মার মুখ থেকে, তার পরেই বংশ পরম্পরায় বা গ্ৰর+ 
পরম্পরায় তা শ্রীত রূপে চলে আসছে । এর উৎপাত্তর বিষয়ে আর 


এই শর্ত শব্দটি কত প্রাচীন তা সঠিক জানা যায় নাও কোন মর 
এই শব্দের প্রয়োগ নেই । বোধহয় 
বেদ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ॥ ২৯১০, 
শ্রণীত বলে । 


বেদ বাচক আর একটি শব্দ আম্নায়। সমাম্নায় এর একটি 


তশব্দ।  অন্দায় ও. সমাম্নায় এই দট শব্দেই বেদকে বোঝায় ৷ 
জৌমনীর মশমাংসা দর্শনে বেদ অর্থে আল্নার শব্দের প্রয়োগ আছে। 


আম্নায় যে বেদ তা বাজসনেয় সংাহতার প্রতিশাখ্য সমুত্রের ব্যাখ্যায় 


১৭০ কী আছে বেদে 


পাওয়া যায় । অর্থব বেদের কৌশিক সূত্রে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে 
আম্নায় বলা হয়েছে । নরুস্তকার বেদাঙ্গকেও আম্নায় বলেছেন ॥। ১৷৬৷৫৷৷ 
অনেকে বলেন যে অভ্যাস: অর্থে মনা ধাতু থেকে” আম্নায় : শব্দাট 
নম্পন্ন হয়েছে । বার বার উচ্চারণ করে তা’ স্মরণ রাখার: চেষ্টাকেই 
অভ্যাস বলে । এই অর্থে বেদ অভ্যাসকে আম্নায় ও সাঙ্গ বেদ অভ্যাসকে 
সাম্নায় বলা হয়. এই ভাবেই এই শব্দের ব্যাপ্ত ইয়োছিল । 

বৈদিক সাহত্যের কাল বিভাগ করা হয় -পাঁচ রকমে প্রথম মন্তের 
কাল, দ্বিতীয় যস্ঞাঁদতে গন্য ব্যবহারের কাল, তৃতীয় এই: প্রবাদের শ্যাত 
কাল, চতুর্থ গাথার কাল এবং পণম ব্রাহ্মণের কাল । : এঁতরের় ব্রাহ্মণেই 
এই কাল বিভাগের আভাষ পাওয়া যায় ॥ 18 ॥ কিন্তু এই সব কালের 
পাঁরমান জানা এখন আর সম্ভব নয়। 

এই প্রসঙ্গে বেদের আরও কয়েকটি প্রাচীন নামের উল্লেখ করা যেতে 
পারে । বেদকে এক সময়ে ছন্দ বলা হত। এর পর্ব প্রথম উল্লেখ অথর্ব 
বেদ সংাহতায় ॥ ১৮1১২ ॥ এখানে ছন্দের মানে জগৎ বন্ধন এবং 
বন্ধন অর্থে ছাদন বা ছন্দ। আঁতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহত্যে বিষয় বন্ধন 
ও পাথবা প্রভাতি অর্থেই ছন্দ শব্দের ব্যবহার হত। তাঁর পর ছন্দ শব্দে 
অক্ষর বোঝাত। ছন্দ শব্দে মন্্ও বোঝায় ।--কন্তু অনেক জায়গায় 
সামবেদীয় চর্চাকেই ছন্দ বলা হয়েছে ॥ অথর্ব বেদ ॥ ১১৪২৫ ॥ 
সামবেদ সংহিতা গান ও ছন্দ এই দুভাগে .বিভন্ত । গানেরও চারটি 
শ্রেণী আছে--গেয় আরণ্যক উহ ও উহ্য । ছন্দের যোনি "ও উত্তরা এই 
দুই ভাগ । উভয়কেই আটক বলে৷ 

স্বাধ্যায়ও বেদের একাঁট নাম। 
বলে বেদের নামই স্বাধ্যায় হয়েছে । 
শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। 

আগম ও ানগমও বেদের নামান্তর ৷ 
অর্থে আগম শব্দের ব্যবহার আছে। 
যায় ॥ খগ্বেদ ২১৩, ৮1১৬২ ॥ 1 

এন আমরা একমাত্র বেদ শব্দটিই-বোঁশ ব্যবহার কাঁর। ধর্মশাদ্র 
আনত এহে শর্ত ও স্বাধ্যায শব্দেরও ব্যবহার আছে। এ ছাড়া 
আসম্নায় সমাম্নায় ছন্দ আগম 


ও নিগম শব্দের ব্যবহার এক সময়ে 
থাকলেও এ কালে এই নামগঠরীল অপ্রচলিত হয়ে গেছে। 


বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য 
শ্রদীত ও স্মাতি গ্রন্হে স্বাধ্যায় 


অনেক প্রাচীন গ্রন্হে বেদ 
“নিগম শব্দ তো বেদেই পাওয়া 


গড 


় পদ্য গদ্য ও গান এই তিন রচনা রাত 
অনুসারে খণ্বেদ বজন্বেদ ও সামবেদ সর্থাহতা সঙ্কীলত হয়োছল ৷ 
ভিন্ন অন্য কোন বেদ সে সময়ে 


বৈদিক সাহত্য-কী ১৭১ 


প্রচলিত হয় নি. অর্থাৎ অনেকেরই মতে-অথর্ব বেদ অনেক পরবর্তী 
কালের সংকলন । 1কন্তু এই মত অনেকেই মানেন না । তাঁরা বলেন: যে 
অথর্ব বেদও সমান প্রাচীন ।. যে:অথর্ব খাঁষর নামে এই বেদের নামকরণ 
হয়েছে, তান আঁত প্রাচটীন.কালের খাঁষ। অথর্ব ধাঁষর হাতেই আঁগ্নির 
জন্ম, তিনিই যজ্ঞের আবিজ্কর্তা-এবং "যজ্ঞ ক্রিয়ার সূত্রপাত" করেন । 
এই সময়েই যে বজ্র কার্ষের সৌকর্ষের জন্য বেদ বিভাগের, প্রয়োজন হয়, 
তা.স্পঙ্ট বোঝা যাচ্ছে । _খাকং দিয়ে হোন, যজডুঃ দিয়ে অধনর্যহ এবং 
সাম দয়েউদগ্রীথ ক্রিয়ার বিধান হয়|: অথর্ববেদে হোতা অধবর্ধুও 
উদ:গাতার ব্যবহারের উপযোগী মন্ত্র ছাড়াও অনেক খাক- ও যজুমন্দ 
আছে ।-: অথব-বেদটই ব্ৰহ্মা হয়ে থাকেন এবং যজ্ঞ রক্ষা করেন [তাঁনই । 
কেন জান না আমার মনে হয় যে এই অথর্ব বেদ সর্ব সাধারণের আঁধগম্য 
ছিল না, কোন বিশেষ স্হানে বিশেষ ব্যক্তির কুক্ষিগত ছিল | তাই. দীর্ঘ 
দন ত্রয়ী বলতে খক, বজুঃ ও. সামবেদই বোঝাত, অথৰ্ববেদ এর 
বাহভূত 1ছল ৷ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ যখন বেদ বিভাগ করেন তখনও হয়তো 
অথব বেদ তাঁর হস্তগত হয় ন, কিংবা সোঁট বিভাগ করবার প্রয়োজন 
হয়ীন। } 
বেদ বিভাগ মানে নিশ্চয়ই পদ্য গদ্য ও গান অনুসারে বিভাগ নয়, 
যন্ঞের হোত্রাদ কাজ: অনুসারেই- বিভাগ ৷: বেদের যে সব সন্ত 
বানয়োগের যোগ্য তা মন্ত্র এবং যাতে যজ্ঞের বিধান আছে তা ব্রাহ্মণ, 
এ কথা আগেই বলা হয়েছে): এরই ফলে বেদ চার ভাগে বিভন্ত হয়৷ 
হোতা অধ্যযু উদগাতা ও ব্রলা এই চার. জন যজ্ঞের পুরোহিত। হোতা 
যে মন্ত্র ব্যবহার করবেন-তার সমস্তই খক ;. এই মন্তগ্ননাল একত্র করেই 
খক সংাহতা হয়েছে।  খক.ব্াহ্মণে খক. মন্তেরই বানয়োগের কথা । 
অধ5ব্ু যে সব মন্ত ব্যবহার করেন তার আঁধকাংশই যজ-৪ কিছ: খক.ও 
আছে ।,. এই সব যজ:ঃ ও ঝক. মন্ত যজ:ঃ.সংাহতায়, সণকলিত হয়েছে, 
বানয়োগের বিধান যজত্রাক্মণের অন্তর্গত । এই উভর গ্রন্থকে একত্রে 
যজরর্বেদ বলা হয় । এইভাবে উদ:গাতার ব্যবহায মন্ত্র ধক, যত 
সাম সাম-সংাহতায় এক সঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে। মন্ত ও ব্রাহ্মণ এক 
করে নাম হয়েছ সামবেদ সংাহতা । জর 
যারা খস্বেদ অধ্যয়ন করান এবং খণ্বেদের কায করেন, তারা 
ঝগ্বেদী। যাঁরা বজর্বেদ অধ্যয়ন করান ও বজ, বেদ মন্র 
করেন তাঁরা যজুবে দা এবং যারা ৪০৭ ১ রানার 
কার্য করেন: তাঁরা সা ৷ বজ বং 
আছে বলে যজববেদীরা দ্বিবেদী বা দুবে নামে ৮৮ 


১৭২ কী আছে বেদে 


সামবেদে তিনবেদের মন্ত্র আছে বলে সামবেদীরা ন্রবেদী বা ্রিপাঠী 
নামে পাঁরাঁচত । ্ 

অবাশষ্ট মন্ত্রগদ্দীল অথর্ববেদ সংাঁহতায় সম্কালত হয়েছে। 'এতে 
ঝক ও যজ?ঃ উভয়ই আছে । অর্থব মন্দের প্রয়োগ ও আভধায়ক গ্রন্হের 
নাম অথর্ব ব্রাহ্মণ । দুয়ে মিলে অথর্ববেদ জধাহতা। যজ্ঞের ব্রহ্মত্ব 
কার্যে অথর্ব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের জ্ঞান থাকা দরকার । হোতার কাজে যেমন 
খগ্বেদের জ্ঞান, অধন্য্র কাজে যজ্বেদের জ্ঞান ও উদগাতার কাজে 
সামবেদের জ্ঞান প্রয়োজন, তেমান ব্রহ্মার কাজে অথর্ববেদের জ্ঞান 
অপাঁরহার্য। এইজন্য অথর্ববেদকে ব্রহ্ম বেদ বলা হয় এবং যাঁরা 
অথর্ব বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁরা চতুর্বেদী বা চোবে নামে পাঁরাচিত। 

সায়ন চার বেদের কথাই বলেছেন এবং নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করে 
অনেকে বলেন যেন্রয়ী বলতে শুধু খক, সাম ও হজুর্বে দই বোঝায় না 
এই শব্দে অথর্ববেদও বোঝায় । ত্রয়ী শব্দে তিন বেদ নয়, চার বেদেরই 
রচনা রীতি অর্থাৎ পদ্য গদ্য ও গান এই তন রশীতর কথা বোঝায় । 
তাই বেদব্যাসের বেদ বিভাগের সময় তিন বেদ ছল এবং অথব বেদ 
পরবর্তী কালের রচনা এ কথাও ঠক নয়। তাঁদের মতে প্রথম থেকেই 
চার বেদেরই আঁস্তত্ব ছল । 

এই নিয়ে বাদানদবাদের প্রয়োজন আর নেই । - এখন বেদ বলতে চার 
বেদই বোঝায় এবং বৈদিক সাহিত্য বলতে বেদাঙ্গ প্রভাত আরও অনেক 
কিছ,ই বোঝায় । এই অধ্যায়ে আমরা একে একে সমগ্র বৈদক সাহত্যের 
কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করতে পার । 


একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায় । বেদের পাঠ মুখে মুখেই চলে 
আসছিল দীর্ঘ বদন ধরে । দেশ কাল ও আচার্ধদের উচ্চারণ ভেদে পাঠেরও 
নানা ভেদ হয়েছে। অনঃষ্ঠানে প্রয়োগের ভেদও হয়েছে একই কারণে ৷ 
আমরা তাই বেদের সরাহতাগীল বহু শাখায় বভন্ত দেখতে পাই। 
শোনা যায় যে খগ্বেদের একুশাটি শাখা, যজদবেদের একশো ও সাম 
বেদের সহস্র শাখা । অথর্ব বেদের শাখা নাট, কারও মতে পনেরাটি। 
ঝণ্বেদের শাকল বাস্কল আম্বলায়ন সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক এই পাচা 
শাখাই প্রাধান। এ'রা খাঁষ [ছিলেন না, এ'রা ছিলেন অচার্যদের মধ্যে 
প্রধান। শাকলই প্রথম আচার্য বলে স্বীকৃত।. এ ছাড়াও এ্তরেক্স 
কৌধাঁতক প্রভাত যে সব শাখা আছে, তা প্রধান শাখা নয়। প্রাতশাখ্য 
মতে সে সব উপশাখা। যজুর্বে দের 


i ও বহ শাখার নাম পাওয়া যায়। 
“ডু সামবেদের সহস্র শাখা আর নেই ।. পুরণে আছে যে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে 


বৈদিক সাহত্য কী ১৭৩ 


সে সব ধংস করোছিলেন। কৌথুম প্রভৃতি কয়েকাট মাত্র শাখা অবাশচ্ট 
আছে । বাঙলায় সামবেদের শধ কৌথুম শাখাই প্রচালত। অথর্ব 
বেদের নয়াট শাখারই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। 

বেদের এতগ্রীল শাখা কী ভাবে হল, সে সম্বন্ধে ব্ৰহ্মাণ্ড প্রাণে 
বস্তাঁরত বর্ণনা আছে। ব্রহ্মার আদেশে পরাশরের পুত্র ব্যাস 
বেদ বিভাগ করবার জন্য চার জন শিষ্য নিয়োছলেন! তান পৈলকে 
খগ্বেদের, বৈশম্পায়নকে যজুর্বে দের, জৌমনীকে সামবেদের ও সমন্তুকে 
অথর্কবেদের কর্তা রূপে যুজন্ত করেন । এই চার জনের শিষ্য প্রাশষ্যরা 
চার বেদকে নানা শাখায় িভন্ত করেন। কিন্তু প্রত্যেক শাখার ব্রাহ্মণ 
গ্রন্হ ভিন্ন নয়, আবার সমস্ত শাখার ব্রাহ্মণ গ্রহ একখানও নয়। যেমন 
খগ্বেদের বাস্কল আশম্বলায়ন প্রভৃতি পাঁচাট শাখার ব্রাহ্মণ, এঁতরেয় এবং 
কৌধাঁতকী বাঁক ষোলটি শাখার ব্রাহ্মণ । কৌষাতকীর অপর নাম 
সাঙ্খায়ন বা শাঙ্খায়ন। যজূর্কেদের উনিশাট শাখার ব্রাহ্মণ মৈন্রায়ণী । 
একে অধনর্য্‌ ব্রাহ্মণও বলে । বাজসনেয় প্রভাতি সতেরাট শাখার ব্রাহ্মণ 
শতপথ ৷ তৈৌন্তর"য় প্রভীতি ছয়টি শাখার জন্য তৌন্তরীয় ব্রাহ্মণ । এখন 
সামবেদের কৌথ্‌ম জৌমনী ও রাণায়ণীয় এই ?তনাট মাত্র শাখাই অধ্যয়ন 
করা হয় এবং ছান্দোগ্য এই তিনাট শাখারই ব্রাহ্মণ ৷ সামবেদের 
আরও আটখান ব্রাহ্মণের নাম শোনা যায়, তাদের মধ্যে তলবকার ও 
তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ সঃপারচিত। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব 
ব্রাহ্মণ লুপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। 

আরণ্যক বেদের অন্তর্গত: ব্রাহ্মণের অংশ বলে স্বীকৃত হলেও 
অনেকেই আরণ্যককে বেদের অন্তভূ ন্ত বলে মানতে রাজী নন । এর একাঁট 
কারণ এই যে দেশী পাণ্ডতরা আরণ্যককে অনেক আধ্যানক কালের 
রচনা বলে মনে করেন এবং এই জন্যই বেদের সঙ্গে সম্পর্ক মানতে চান 
না। "দ্বিতীয় কারণ এই যে পাঁণাঁনর গ্রন্হে আরণাকের উল্লেখ নেই বলে 
একে পরবর্তী“ কালের রচনা বলে মনে করেন । এই সব যুক্তি ঠিক বলে 
মনে হয়না। বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে বেদের 
সঙ্গে এর ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক । বেদের মন্ত্র ও স্তোত্রের সংকলনকে যেমন 
সংঁহতা বলে, তেমাঁন সেই সব মন্ত্র ও স্তোত্ৰ ব্যবহারের জন্য বিশাল গদ্য 
সাহত্যের নাম ব্রাহ্মণ। এই সব বিধিনিষেধ গংহস্হ আশ্রমের জন্য । তখন 
বানপ্রস্হ আশ্রমে যাবার নিয়ম দিল ৷ তাই অরণ্যে আচরণীয় বিধিনিষেধ 
আরণ্যকের অন্তর্গত হয়েছিল ॥ এর দুটি দিক আছে_এক, রা 
গৃহত্যাগ করে বনে এসেছেন তাঁরা যাগযজ্ঞে বিরত হয়ে কাঁ ভাবে ধম- 


১৭৪. কী আছে বেদে: 


জীবন যাপন করবেন তারই বীনেশি এবং দই, গৃহচ্হাশ্রমেযে অব গর 
তত্তেরর আলোচনা সম্ভর নয়-এবং অরণ্যের মতো “নজন, পাঁরবেশেই 
তা.করা সম্ভব, সেই চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে আরণ্যকে ।. আরণ্যক 
গৃহনীর জন্য নয়, এই গ্রন্ছ অধ্যয়নের উপযযুন্ত স্হান অরণ্য । অরণ্যেই 
গর শীশষ্যকে নূতন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করবেন, নাঁদ্ট পথে -চলবার_-পর 
{শিষ্য নূতন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হবেন: তার পরই আসবে উপাঁনষদ, 
[বশাল: বৈদিক সাহিত্যের- চতুর্থ পদক্ষেপ এবং সীচান্তত'- জ্ঞানের 
পাঁরপক্ক ফসল... : : 

বেদের সংাহতা_ অংশের সঙ্গে ব্রাহ্মণ গ্রন্হের পার্থক্য বেশ স্পঙ্ট 
হলেও ব্রা্মণ আরণ্যক ও উপ্পানষদের মধ্যে ব্যবধান এমন যে. তা সব সময় 
সগচ্ট নয় এবং কোন গাঁণ্ড টেনে তা ভাগ করাও: সম্ভব নয় ৷৷ বৈদিক 
সাহত্যের নিয়ম অননদারে ব্রাহ্মণের অংশ আরণ্যক এবং. উপানষদগহীল 
আরণ্যকের অন্তভূর্তি ॥ এদের মধ্যে ববরবস্ভুর পার্থক্য থাকলেও ভাবের 
একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়|. প্রাতাঁট বেদ সধাহতার সঙ্গে: তার 
ব্ৰাহ্মণ গ্রন্থ সংযুন্ত এবং ব্রাহ্মণের সর্জে আরণ্যক ও উপানষদ গদীলও 
যেন একই সুন্রে গ্রাথত। এদের 'বাঁচ্ছন্ন করে দেখার উপায় নেই, 
স্াহতা ব্ৰাহ্মণ আরণ্যক ও উপানবদ নিয়েই একাঁট বেদ তার সামীগ্রক 
রূপ লাভ করেছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার ৷ বৌদক সাহত্যের এই চারাট 
অঙ্গ থেকে আমরা দাট ধারার উদ্ভব হতে দোখ। বান্মণ গ্রন্হগ্ীলর 
মূল বিষয়বস্তু হল বৈদিক মন্দ্ে যাগযজ্ঞ বা কর্ম এবং উপাঁনষদ গ্রন্হ 
গঢ়ালর প্রধান বিষয়বস্তু দার্শানক চিন্তা বা জ্ঞান। আরণ্যকগাীল 
এই কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে একটি সেতু রচনা করে আছে। আরণ্যকে 
আমরা কর্ম ও জ্ঞান এই দুই বিষয়ের কথাই পাই, ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের 
জের টেনে এনে উপানষদের চন্তা ধারার সূচনা করে। তবে বোদক 
সাঁহত্যে আরণ্যক তেমন প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পায় ন । তার 
কারণ দার্শানক খাঁষরা কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞানের 
জগতে প্রবেশ করেছেন এবং আরণ্যকের অবস্হা থেকে মুক্ত হয়ে উপাঁনষদ 
চর্চাতেই গভীর ভাবে মনোনবেশ করেছেন। | 

উপানযৎ শব্দাটর উৎপাত্ত গমন অর্থে, এর মানে নিকটে গমন অর্থাৎ 
যার দ্বারা বরন্দের নিকটে যাওয়া যায় তারই নাম উপানষৎ। প্রাচীন 
আচার্যরা এই শব্দাটর ব্যৎপাত্তগত অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন__্্মবিদ্যার 
নিকটে উপাঁচ্ছত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে আঁবদ্যার নাশ 
হয় বলেই রল্গাবদ্যার নাম উপানিষৎ ৷ উপানষদ শব্দের সঙ্গে আর 
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কয়েকাট শব্দের তুলনা. করা যেতে পারে । -লোকে এক সঙ্গে বসলে 
তাকে সম: সদ বা.সংসদ বলে, চার দিকে বসলে পাঁর সদ: বা- পাঁরষদ 
বলে ৷. উপনিষদ শব্দাটও-একই ভাবে এসেছে । -শষ্যরা গরুর নিকটে 
উপাঁস্হত হুর বৈঠকে বসতেন বলেই -উপানিষদ.এবং এই বৈঠকে রুন্গ- 
বিদ্যার. আলোচনা হত বলে ব্রক্মাবদ্যাকেও উপনিষদ বলা হত। 

উপানিষদের অন্য.নাম বেদান্ত । বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগ বলেই, 
এই নাম।. উপানষদের ভাব. অবলম্বন করে যে দার্শনিক মত প্রচারিত 
হয়» তার নামও বেদান্ত বা বেদান্ত দর্শন। তাই উপানষদ অর্থে বেদান্ত 
শব্দাটর ব্যবহার এখন আর বিশেষ প্রচালত নয় |... 

অনেকে ব্রাহ্মণ শব্দাটরও একট ব্যৎপাত্ত গত অর্থ আছে. বলে মনে 
করেন। ব্রহ্ম বা ব্ৰহ্মণ শব্দের অর্থও-বেদ এবং ব্রহ্মণের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে বলেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। খগ্বেদের ব্রালণ এতরেয় কৌষীতকী, 
সামবেদের ব্রাহ্মণ পণ্ণাবংশ বা তাণ্ড্য, ষড়ীবংশ ও জৈমিনীয়। যজু্বে দের 
কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দ্াট ভাগ আছে। কৃষ্ণ যজুবে'দের ব্রাহ্মণ কঠ ও 
তৈত্তরীয়, শুরু জ:বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ এবং অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ 
গোপথ । 

এই ভাবে খণ্বেদের দুটি বাহ্মণের একই নামে দ্যাট আরণ্যক আছে, 
কৃষ্ণ ও শন যজুবে দেরও তাই । সামবেদের আরণাকের নাম আরণ্যক 
সংাহতা, আরণ্যক গান ও জৈমিনীর উপনিষদ ব্রাহ্মণ । অথর্ব বেদের 
কোন আরণ্যক নেই। অনেক উপাঁনষদ আরণ্যকেরই অন্তর্গত এবং 
অরণ্যেই রচিত। দমস্ত উপানষদই যে আরণ্যকের অন্তর্গত তা নয়। সব 
চেয়ে বড় ব্যাতিক্রম হল ঈশ বা ঈশা উপানষদ। এটি মূল শদরু 
বজন্বে'দেরই চল্লিশতম অর্থাৎ সব শেষ অধ্যায় । এর থেকেই প্রমাণিত হয় 
যে মূল বেদেই দার্শীনক চিন্তার নিদর্শন আছে। বৃহদারণ্যক উপানিষদও 
শন যজুবেদের ব্রাহ্মণ শতপথের শেষ চতুদশ খণ্ড । 

সাধারণ ভাবে বৈদিক উপনিষদ বারোখানি বলে স্বীকৃত । এগুলি 
হল খগ্বেদের অন্তর্গত এতরেয় ও কৌষাতকা, সামবেদের কেন ও 
ছান্দোগ্য, কৃষ্ণ বজ্বেদের কঠ তৌত্তরীয় ও শ্বেতাদ্বতর, শুর হজ 

ও বূহদারণ্যক এবং অথর্ব বেদের প্রশ্ন মণ্ড ও মা'ডুক্য। অনেকে সৈত 
বা মৈন্ায়ণায় উপনিষদকে কৃষ্ণ বজবেদের অন্তর্গ ত বলে মনে করেন। 
কিন্তু এই উপাঁনষদখানি তেমন প্রচলিত নয়। উপনিষদের সংখ্যা 
অসংখ্য, কিন্তু সেগীল বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত নয় বলেই সকলে 
সাকার করেন। 


গ- 
কিন্তু এখানেই বৈদিক সাহিত্যের শেষ নয়।. বেদ পাঠ ওযা 
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যজ্ঞে সাহায্য করবার জন্য যে শাস্ত্র রাঁচত হয়োৌছল, তার নাম বেদাঙ্গ । 
ব্যবহাণীরক প্রয়োজনে রাঁচত বেদাঙ্গও বেদের পাঁরপূরক গ্রন্য । বেদের 
অঙ্গ বলেই বেদাঙ্গ। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, জ্যোতিষ ও কল্প এই 
ছয়াঁট বেদাঙ্গ। বেদকে যাঁদ শরীর মনে করা যায় তো তাকে যথাযথ 
ভাবে জানতে হলে উপরোক্ত ছয়াট বেদাঙ্গকে আগে জানতে হবে । কাজেই 
বেদাঙ্গ বোদক সাহত্যেরই অঙ্গ । মুণ্ডক উপাঁনষদে আছে, ব্রহ্মাবদ্‌রা 
বলেন যে অপরা ও পরা এই দুই বিদ্যাই আয়ত্ব করতে হবে । খক সাম 
যজুঃ ও অথর্ব বেদ এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ রক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ 
এই ষড়ঙ্গকে অপরা বদ্যা বলে এবং যে বিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় 
তার নাম পরা বিদ্যা ॥ ১১1৪৫ ॥ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সংাহতার আকারে 


গ্রাথত হবার পর ষড়ঙ্গের সৃষ্ট হয়। এই ষড়ঙ্গের পাঁরচয় সংক্ষেপে 
দেওয়া হচ্ছে । 


প্রথমে শিক্ষার কথা । এই গ্রন্ছে স্বর জ্ঞানের গবষয়ে আলোচনা । 
বৈদিক মন্ত্র কী ভাবে উচ্চারণ করতে হবে, তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
শিক্ষায় । উদাত্ত অনদাত্ত ও স্বারত এই তিন স্বরে বৈদিক মন্ত্র গান 
করা হত। বেদের সমন্তগ্রীলতে স্বর যোজনার পদ্ধাঁত দেখে মনে হয় যে 
উচ্চারণের বা স্বরের বাঁভন্নতায় জ্ঞাঁদ অনুষ্ঠান সদ্ধ বা আঁসদ্ধ বলে মনে 
করা হত। একালের সঙ্গীত যে সপ্ত স্বরের ব্যবহার, বোঁদক যুগে তা 
ছিল না। উদাত্ত অনবদাত্ত ও স্বারত এই ?তনটি স্বরেই বৈদিক মন্ত্র গান 
করতে হত । উদাত্ত হল উচ্চ স্বর, মদ স্বর অনদাত্ত এবং এই দুই স্বরের 
মাঝে কোমল ও কঠোরে 'মীশ্রত স্বরের নাম স্বারত। অনেকে অনুমান 
করেন যে এ কালের উদারা মুদারা ও তারা এই তন রকম উচ্চারণ 
স্হানের সঙ্গে তাদের সাদশ্য ছল । রোদন বা আহ্বানের সময়ে যে স্বর 
ব্যন্ত হয় তার নাম এক শ্রীত স্বর । উদাত্ত অনূদাত্ত ও স্বারত স্বরের 
মিশ্রণে এর উৎপাঁত্ত । বর্তমানে প্রচালত সপ্ত স্বর যে সেকালের ?তনাঁট 
স্বর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'শিক্ষাগ্রন্হে এই 
স্বর বজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধার, 
অনদ্দান্ত থেকে খষভ ও ধৈবত এবং স্বারত থেকে ষড়জ মধ্যম ও পণ্চম 
স্বর উৎপন্ন হয়েছে। লাপ আবিজ্কারের পর তন স্বরের উচ্চারণ 
ভেদ বোঝাবার জন্য বৌদক গ্রন্হে বর্ণের উপরে ও নিচে তন রকমের 
পাঁরচয় চহ্‌ ব্যবহৃত হত । এই চিহ্ন দেখে বুঝতে হত খাকের কোন: 
অংশ কী রকম স্বরে উচ্চারণ করতে হবে । উদাত্ত স্বর বোঝাতে হলে 
বর্ণের উপরে একটা দাঁড় হু ?দতে হত, আর A 


এই রকমের দাঁড় চিহ্ন 
বর্ণের নিচে থাকলে তা অনূদাত্ত স্বর বুঝতে হত। স্বারত স্বর 


বলত ব্যাকৃত পদ পাঠ । এই ব্যাকৃত পদ প 
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বোঝাতে হত শব্দের নচে শাঁয়ত রেখা টেনে। বৈদিক যুগেও এ দেশ 
যে স্বর বিজ্ঞানে প্রাতষ্ঠা লাভ করেছিল, শিক্ষা গ্রন্হে তার যথেষ্ট পারচয় 
পাওয়া যায়। ব্ৰাহ্মণ ও আরণ্যক থেকেই এই শিক্ষা গ্রন্ুগুলি সঙ্কলিত 
হয়োৌছল । সব বেদেরই সমস্ত শাখার উচ্চারণের জন্য শিক্ষা গ্রন্হের 
প্রচলন ছিল এবং তা প্রাতশাখা বা প্রাতশাখ্য- নামে আভাঁহত হত। 
সবগযাল পাওয়া না গেলেও তিন বেদের তিনটি প্রাতশাখা পাওয়া যায় । 
খগ্বেদের প্রাতিশাখা সনকের রাঁচিত ৷ . কাত্যায়ন শুরু-ষজর্ববেদের যে 
প্রাতশাখা প্রণয়ন করোছিলেন, তা এখন লুগ্ত। কোন বাল্মীকর নামে 
কৃষ্ণ যজুর্বেদের একখানা প্রাতশাখা প্রচালত হয়োছল । অথর্ব বেদের 
প্রাতশাখাও এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে । : সামবেদের প্রাতশাখা আর 
পাওয়া যায় না। 
শিক্ষা বা স্বর বিজ্ঞানের পর ছন্দ । ছন্দের জ্ঞান না হলে বেদাধ্যায়ন 
বা যজ্ঞ কর্ম সঠিক ভাবে সম্ভব নয়। তাই ছন্দের গ্রন্থ বেদাঙ্গেয় 
অন্তভূন্ত হয়েছে । আজও আমরা মানি যে ছন্দ জ্ঞান না থাকলে কাব্য 
পাঠে রসবোধ হয় না, অর্থবোধও ব্যাহত হয়। কিন্তু বেদে বৌশ 
ছন্দের ব্যবহার নেই । গায়ন্রী, উাষ্ণক, অন;ষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্িস্টভ 
ও জগত এই সাতাঁট ছন্দই ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে । চব্বিশ অক্ষরে 
বা স্বরবর্ণে িতনাট চরণে নিবন্ধ যে ছন্দ, তারই নাম গায়ত্রী । উারঞ্চক 
ছন্দে আটাশ, অনুজ্টুভে বিশ, বৃহতাঁতে ছন্রিশ, পংস্ততে চাল্পশ, 
তিষ্টভে চুয়াল্পশ এবং জগতা ছন্দে আটচাল্লশটি অক্ষর আছে। এই 
সাতটি বৈদিক ছন্দ। কাত্যায়ন তার সর্ধানুক্রমাণিকা গ্রন্হে এই সাতাঁট 
বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করেছেন। কাঁব বালনীকিকেই লৌকিক ছন্দের 
আবত্কারক মনে করা হয়। সংস্কৃত কাব্যে দুশোরও বোঁশ ছন্দের 
ব্যবহার আছে, তার মধ্যে পণ্টাশাঁটর বৌশ প্রচলিত । খগ্বেদের 
প্রাতশাখার শেষ ভাগে বৌদক ছন্দের উপরে কয়েকটি অধ্যায় আছে, 
সামবেদের অন্তর্গত নিদান সন্রেও আছে ছন্দের আলোচনা । 
ব্যাকরণ আর একটি বেদাঙ্গ । অনেকে এই ব্যাকরণকে ছন্দের চেয়েও 
শি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন । সেকালে যখন বেদাধ্যয়ন নিত্য কর্ম ছিল 
এবং যজ্ঞে বেদ পাঠ হত, তখন বেদ দু ভাবে পাঠ করা হত। পরস্পর 


সাম্ববদ্ধ বলত অব্যাকৃত এবং পদ বাচ্ছন্ন করে পাঠকে 
অৱতাৰ ঠে ব্যাকরণের সন্ধি প্রভৃতি 


শলিত ব্যাকরণ এখন আর পাওয়া 
ন্ধি সুবন্ত কৃদন্ত তদ্ধিত প্রভাতি 
পাঁণানই প্রথম এই সব সুত্র 


ত হত। ীকন্তু বৈদক যুগে প্রচ 
বায় না। অনুমান করা হয় যে তখন স 
র জন্য বাঁভন গ্রন্হ দেখতে হত । 
বেদ_-১২ 


১৭৪ বক আছে বেদে - 


এরুব্ করে লাপবদ্ধ করেন । তাঁর রচনাতেই পূ্বাচার্যদের নাম পাওয়া 
যায়।. এদের মধ্যে প্রধান হলেন যাস্ক, পারস্কর; শাকটায়ন, ব্যাস এবং 
তাদের শশব্য প্রাশষ্য নিয়ে প্রায় চৌষাঁট জন । প্যাঁণান গ্রীষ্টপূর্ব পম 
শতাব্দীর মানুষ ৷: তাঁর পুর্বে যাঁরা ব্যাকরণ রচনা করোছিলেন, তাঁদের 
মধ্যে আছেন কাশ্যপ; গায়, গ্রালব, ভারদ্বাজ; শারল্য প্রভাীত। কাত্যায়ন 
ভাগঢ়র -পতঞ্জাল-প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামও পাওয়া যায়। প্রাচীন 
কালের ব্যাকরণের মধ্যে পাঁণান, মুগ্ধবোধ ও কলাপ' প্রভাত এখনও 
প্রীসদ্ধ।ীকল্তু এই সব ব্যাকরণের প্রভাবে বোদক. ভাষার অনেক 
গাঁরবর্তন হয়েছে এবং এখন এই ভাষারই নাম হয়েছে সংস্কৃত। বোঁদক 
সাহিত্যের পাঁরচয়ের জন্য পুরাকালে যে প্রাতশাখাগত্রীল রাঁচিত হয়োছিল, 
তাকেই এখন বোদক ব্যাকরণ বলা যেতে পারে । 

শনরুন্তও বেদাঙ্গের অন্তর্গত : ননর;ন্ত বলতে এখন আমরা যাস্কের 
নিরঢুন্ত গ্রন্থ বুঝ । এতে আছে বেদের সমস্ত দুরূহ শব্দের ও ব্যাক্যের 
ব্যাখ্যা | বিদেশী পণ্ডিতরা মনে করেন যে বাস্ক শ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম 
শতাব্দীতে বদ্যমান ছিলেন) কিন্তু পাঁণাঁনর মতো যাস্কও প্রথম 
নরদুন্তকার নন। তাঁর আগেও যে বেদের অনেক ব্যাধ্যাকার ছলেন 
তা যাস্কের নির;ন্ত থেকেই জানা যায়। শাকপ্ীর্ণ বা শাকপীণ, 
ওর্শনাভ বা উর্ণনাভ, স্হালাঁষ্ঠবী বা স্হদলো্টাবি প্রভাত যে নিরনুন্তকার 
1ছলেন তা জানা যায়, কিন্তু তাঁদের রচনা আর পাওয়া যায় না সে সব 
গাওয়া গেলে বেদের অনেক খকের আদ অর্থ জানা সম্ভব হত। এখন 
আমরা যাস্কের নিরদন্ত ও সায়নের ভাষ্য থেকেই বেদের অর্থ বুঝবার 
চেষ্টা কাঁর। সায়ন তো বলতে গেলে এ যুগেরই মানুষ । [তিনি গ্রীষ্টীয় 
চতুদর্শি শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যে । বোঁদক ভাষার 
অর্থ উদ্ধার তখন এক রকম দঃসাধ্য হয়ে উঠোঁছল ৷ 

এই প্রসঙ্গে ানঘণ্টুর কথাও বলা দরকার । িঘণ্ট্‌ বোঁদক শব্দের 
সংগ্রহ বলে 'নর-ন্তের সঙ্গে তার [মল আছে। বৌদক যুগে িঘণ্টঢুর 
মতো শব্দ সংগ্রহ যে আরও 'ছিল তাতে সংশয় নেই, কিন্তু এখন আর 
সে সব গাওয়া যায় না। যাস্ক তার নরুন্তে নিঘণ্টুর শব্দেরও ব্যাখ্যা 
- নিরন্ত ke অর্থ হল ভেঙে বলা। ব্যাকরণে ডে 
টা ধু নে ভাঙা হয় পদকে । পদ ভাঙলেই তার ব্যাখ্য 

রি বেদাঙ্গ রুপে ব্যাকরণের পরেই 'নরনুক্তের স্হান । 

জেয তবও বেদাঙ্গ । বৈদিক যাগ যজ্ঞের জন্য 1তাঁথ নক্ষত্র শনর্ণয়ের 

বজ্ছের দিন স্হির করতেন । এই ATLAS 
5 জন্য তাদের জ্যোতিষ চর্চার প্রয়োজন 


বৈদিক পাঁহত্য কী টা 


হত। বোঁদক সাঁহতোই নাকি জ্যোঁতষের বীজ নিহিত আছে: ভৰং 
ধাঁষরা সেই অনুসারে কাল গণনা করতে পারতেন । বেদাঙ্গ জ্যোঁতষ 
নামে একখানি গ্রন্হ পাওয়া যায়। এটি লগধের বেদাঙ্গ জোতষ নামে 
পারিচিত। পরবর্তী'কালে ভাস্করাচার্য বরাহ-মাহর প্রভাতি ব্যান্তরা 
জ্যোতিষের গ্রন্হ রচনা করেন। টা 
কল্প বড় বেদাঙ্গের শেষ হলেও তার প্রাধান্য কম নয়।  উপাঁনয়দের 
চিন্তার ফলে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে যখন ভাটা পড়েছিল; খাঁষরা সেই সময়েই 
বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের সার সংগ্রহ করে সন্ত গ্রন্হ রচনা আরম্ভ করেন? 
এই সন্রগ্রন্ছগ্লিকে তিন ভাগে ভক্ত করা যায়__শৌত ধর্ম ও গৃহ্য। 
শোত সূন্রে যাগ যজ্ছে শ্র্যাতর বিধান, ধর্ম সূত্রে গ্‌হীর আচার নিয়ম 
এবং গৃহ্য সূত্রে জাত কর্মাঁদ সংস্কারের বিধান। এই [তন সমভ্রকেই 
একত্রে কল্পসূত্র বলে। আপস্তম্বের কল্গসূত্র এখনও পাওয়া যায় । 
এর প্রথম দিকে শ্রোত বা যাগযজ্ঞের কথা আছে, তারপর গৃহ্য বা গৃহ 
ধর্মের কথা এবং পরে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের কথা আছে । সব শেষে 
যজ্ঞের বেদী নির্মানের বিধিও আছে । একেই সুলভ সমূত্র বা শুল্ব সূত্র 
বলে। এই অংশ থেকেই সেকালের খাঁষদের জ্যামিতির জ্ঞানের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্হে সাতটি হবিধজ্ঞ ও সাতটি সোম যাগের 
কথা আছে। হবিৰ্যজ্ঞে ঘৃতাহ্বাত ও সোম যাগে সোমরস আহনাঁত 
দিতে হয়। এগ্যীলর নাম শ্রোত যজ্ঞ ॥ এ ছাড়াও হোম, বৈশ্বদেব 
প্রভীতি আরও সাতটি স্মার্ত যজ্ঞ আছে। শ্রোত সূত্রে শ্রোত যজ্ঞের 
বিধান এবং স্মার্ত যজ্ঞের বিধান আছে গৃহ সনে, তারই সঙ্গে জাত 
কর্মী দ ক্রিয়ার বাঁধ । ধর্ম সরে সামাজিক কতব্যি অকত বা, দেশাচার 
লোকাচারের কথা । অনেকে ধর্ম সত্রকেই সাময়াচারিক সূত্র বলেন। 
এর অর্থ সর্বসম্মত অনুশাসন ও আচরণের উপদেশ। যজ্ঞ বেদার 
ণ ীবষয়ক বলে সলভ সন্ত্র বা শব সত কজপসতেরই আন 
মনে করা হয়। শব শব্দের অর্থ ভূমি পরিমাপের দাঁড়॥ প্রত্যেক 


বেদের সন্রগ্রন্হ আলাদা । 
অন্রমনী নামে এক শ্রেণীর গ্রন্ছও বৈদিক সাহিত্যের অন্তভূর্ত। 


এতে ছন্দ দেবতা ও মন্দুদ্ুষ্টা খাঁষর আলোচনা আছে। 
ও 
শুধু চারখান বেদ নিয়েই বৈদিক সাহত্য নয়, বেদ অধ্যয়ন 


ন্তভুত্ত ৷ এর 
চা ও বৈদিক সাহিত্যের অন্তভু 
ene Ue আরণ্যক: ও -উপনিষদে তার 


ভার শর গ্রন্থে 

র শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণ 

পাঁরণাত। এই সাহত্য দ্যাট ধারায় রোহিত: la ad 
কাণ্ডের ধারা যাগ যজ্ঞ এবং সামাজিক জাঁরন 


১৮০ {ক আছে বেদে 


অন্য জ্ঞান কাণ্ডের প্রবাহ জ্ঞানের চরম উৎকর্ষে পেণীছবার প্রচেষ্টা । 
বেদে যা প্রাকীতক শান্ত বলে সন্ত, উপাঁনষদে সেই শান্তর আধার 
রল্ষমের অনুসম্ধান। সমগ্র বোঁদক সাহত্যকে ব্রল্গাবঝ্দরা দুভাগে ভাগ 
করেছেন। এক ভাগে সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ নিয়ে অপরা ৰবদ্যা, অন্য 
দিকে পরাবদ্যায় শুধু ব্র্ধকে জানার প্রচেষ্টা । পদ্যে গদ্যে ও গানে 
খাঁষরা বিশ্বের আদম সভ্যতার নিদর্শন রেখে গেছেন এই বিশাল বোঁদক 
সাহিত্যে । এই সাহিত্যের আস্বাদ যারা পান ন বা নেবার চেষ্টা 


করেন ন, তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ কনা তা তাঁরা নিজেরাই শবচার করে 
দেখবেন । 1 


স্টেপ জাল্ল জেদেল কথা 


বেদের বিষয় বস্ত্ত নিয়ে অনেক কথাই বলোছ । বকন্ন্ত একাঁট কথা 
এখনও বলা হয় নি । বেদকে শ্রুতি বলা হয় বলে সাধারণের ধারণা যে 
এই বেদ প্রুষ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে এসেছে । কিন্ত্ত এ কথা [চিক 
বলে আমার মনে হয় না। হয়তো কছু দিন এই ভাবেই মুখে মুখে চলে 
এসেছিল । তারপর এক সময়ে লাঁপবদ্ধ হয় এবং সেও বহ্যীদন আগে । 
অনেকেই বলেন যে বৌদক যুগে কোন বর্ণমালা বা লাগ প্রচালত 
ছল না এবং খাঁধদের রাঁচত সুত্তগঠল কণ্ঠস্হ করেই রক্ষা করা হত৷ 
এ রকম মনে করার প্রধান কারণ হল খাগ্বেদেরই একটি কথা । ঘোর 

পত্র কণ্ৰ খাঁষ বলছেন গায়ন্রী ছন্দে ঢা 

শব্খে রচনা কর শ্লোক, তা বিস্তার কর গজণ্যের মতো । 
পাঠ কর গায়ত্রী ছন্দে রাচত সেই উক-থ স্ত্তাত ॥ ১৩৮1১৪ 1 
যারা বলেন যে সেকালে শলাপ ছল না, তারা এই খকটির যুক্তি 
বি নই বলেন যে তা থাকলে মুখে শ্লোক রচনার কথা হত না, লেখার 
কথাই হত। কিন্তু এ কালেও ক সুখে মুখে ছড়া রচনা হয়না? না, 
রঃ দিন আগে মুখে মুখে গান রচনা করে কাবির লড়াই হত না? 
বান রঃ বেদের রিং দশ হাজার শ্লোক বা মন নিভূল 
টি হনে এ একেবারেই আঁব*্বাস্য কথা । কোন বর্ণমালা 
’ = কথা অনধমান না করে কোন রকমের খলাঁপ ছল, 
এ কথা মেনে নিতে আপাত্ত কী ? 

নিন নান চি তা জের তো এ দেশের [সন্ধ 
নগর ও বন্দর খনর্মাণ করে দেশে ৰে ee ES 
র্‌ শে বাণিজ্য করত, তারা লিখতে 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৬১ 


পড়তে জানত না ভাবতেও বিস্ময়বোধ হয়। লিপির কোন নিদর্শন 
নেই, এর মানে এই নয় যে কোন লাঁপ ছিল না.। কাগজ ভূজপনন বা 
চামড়ার উপরে লেখা পুথি তো হাজার হাজার বছর রক্ষা করা সম্ভব 
নয়। ধাতু বা পাথরের উপরে লেখার রীতি হয়তো ছল না। 
অশোকের শলা লাঁপ দেখে এ কথা বলা অন্যায় হবে যে অশোকের 
আমলেই 'লীাঁপ প্রচালত হয়োছল। মনে হয় যে আমরা খুব সঙ্গত 
কারনেই মেনে নিতে পার যে বোদক যুগেও বর্ণমালা ও লাঁপর ব্যবহার 
ছিল । অন্ততপক্ষে এই যুগেরই শেষের দিকে বেদ ীলপিবদ্ধ করে রাখার 
ব)বস্হা হয়েছিল । 

সামবেদের গান অংশে সুরের যে স্বরালাপ রাখা হত সে কথা 
আগেই বলা হয়েছে । লিপি না থাকলে স্বরলিপি হত কী ভাবে! 

কিন্তু এই দীর্ঘ আলোচনায় মূল গ্রন্হ ও রচনার আস্বাদ কিছুই 
পাওয়া গেল না ৷ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বেদ সমুহ সম্বন্ধে যেমন একটা 
ধারণা থাকা দরকার, তেমাঁন মুল রচনার সামান্য আস্বাদ এ্রহণেরও 
সার্থকতা আছে। এই দুরূহ কাজ আঁত সংক্ষেপে করা সম্ভব কিনা সে 
[বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তবে চেষ্টা করতে বোধহয় দোষ নেই। 


খথেদ 


প্রথমে খণ্বেদের কথাই বাঁল। ০৮৪৪৮ 

সমগ্র পি দশটি মণ্ডলে বিভক্ত । দুই পংান্তর একটি শ্লোককে 
খক- বা মন্ত বলা হয়। কয়েকাঁট খকের জমাঁন্ট একটি সন্ত ॥ সব মণ্ডলে 
সৃন্তের সংখ্যা সমান নয়, আবার সব সুক্তে খকের সংখ্যাও সমান নগ্ন । 
প্রথম ও দশম মণ্ডলে ১৯১ টি করে সন্ত আছে। আবার দ্বিতীয় মণ্ডলে 
ঘাৱ 5৩ টি সূত্ত। সমগ্র খগ্বেদে মোট খকের সংখ্যা ১০৫৫২! 5 
দশাঁট মণ্ডলে ভাগ করার সময় যে নীতি অন্ত হয়েছে তা হল টা ৰ 
এক বংশীয় খাঁষদের রচনা এক একাটি মণ্ডলে অন্তভুত্ত করার চে 


শ্ধ্‌ ক তন খাঁষদের রচনা স্হান পেয়েছে। 
৮4517 তরেয় এবং শাঙ্খায়ন বা 


খগ্বেদের দুখাঁন রাক্গণ গ্রচ্ছ আছে_এ 
কৌধাতকী রান্মণ। এই দই ৱান্মণ এন্ছে থারমে চল্লিশ ও হি 
অধ্যার। এতে বহু: প্রকার আখ্যান আছে। কী ভাবে রা টা 
ইন, তাও আখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই নিন রম 
আছে এবং উপানমদ আছে দুখান-এতরেয় ও কৌ তব 


১৮২ 


ক আছে বেদে 


খাগ্বেদের ভাষা কী রকম ছল তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে । 
প্রথম মণ্ডলের ১ সস্তে নয়াট খক আছে । তার প্রথম দুটি খাক্‌ এই 


রকম 


১ সন্ত ॥ আঁগন দেবতা । িশ্বামন্রের পৃত্র মধ্চ্ছন্দা খাঁষ । 


গায়ন ছন্দ ৷ 


আগ্নমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্‌ত্বজম: 
হোতারং রত্ব ধাতমম্‌॥ ১ 

আগ্নঃ পূর্বোভ খার্ীভরণভ্যো নৃতনৈরূত ৷ 
স দেবা এহ বক্ষাতি ॥ ২ 


এর অর্থ__ 


আন যজ্ঞের পুরোহিত ও দশীপ্তমান, 

দেবগণের আহবানকারী খাঁত্বক ও প্রভূত রত্বধারী ৷ 
আমি স্তুতি কার আঁগনর ॥ ১॥ 

আঁগ্ন পূর্ব খাদের স্তুতিভাজন ছিলেন, 

নূতন খাঁষদেরও স্তুতিভাজন । 

তানি এই যন্ঞে আনুন দেবগণকে ॥ ২ ॥ 


প্রথম মণ্ডল থেকে আর একাঁট উদাহরণ ৷ 


৯০ সন্ত ॥ বহ: দেবতা দেবতা । রহ:গণের পুন গৌতম খাঁষ । 


গায়ন্রী ছন্দ । 


এর 


দশম মণ্ডলের বহু সুন্তকেই প 
এদের মধ্য থেকে শেষ দুটি সুক্তের 


মধ, বাতা ধতায়তে মধু ক্ষরান্ত সন্ধবঃ | 
মাধ! ন'ঃ সন্হোষধীঃ ৷ ৬ ॥ 
মধু নন্তমঃতোবসো মধুমৎ পাৰ্থ বং রজঃ | 
মধ, দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৪ ॥ 
মধধমানো বনস্পাঁত মধুমা অস্ত সূ্যও । 
মাধবী গণবো ভবন্তু নঃ।। ৮) 
অর্থ-_ 
যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে বায়ু, মধদক্ষরণ করে নদী । 
মাধ্যমিয় হোক সব ওযাঁধ ॥ ৬ || 
নধর হোক আমাদের রাত্রি ওউষা, মধুর হোক পা্থবজনপদ ৷ 
সকলের পালায়তা আকাশও হোক মধুময় ॥ ৭0 
‘আমাদের প্রাঁত মধুর হোক বনস্পাতি, মধুর হোক সূর্ঘও ৷ 
ধেনদরাও হোক মধুর || ৮ | 


“ডতরা অপেক্ষাকৃত আধরীনক বলেন । 
সম্পূর্ণ উদ্ধাতি দেওয়া হচ্ছে 


সংক্ষেপে চার. বেদের কথা ১৮৩ 


১৯০ সন্ত ৷ সৃষ্ট দেবতা । অদমর্ষণ ধাঁষ। অনঃষ্টুপ ছন্দ । 
খাতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। 
ততো রান্রজায়ত ততঃ সমহুদ্রো অনবঃ ॥ ১.1 
সমদৃদ্রাদর্ণবাদাধ সংবৎসরো অজায়ত ৷ 
অহোরান্রাঁণ-বিদধাদি*বস্য িষতো বশী 0.২ 
সূর্যনচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব মকল্পয়ৎ। 
বং চ পৃথবীং চাহন্তারক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩ 
এর অর্থ J 
খাত ও সত্য জন্ম গ্রহণ করল প্রজ্জবালত তপস্যা থেকে । 
পরে রাত জন্মাল, তারপর জলপূূর্ণ সমদদ্র ॥ ১ 
জলপূর্ণ সমুদ্র থেকে জন্মাল সংবৎসর । 
রাত দিন সৃষ্ট করলেন তান, দেখছে সকল লোক ॥ ২ ॥ 
যথাসময়ে সূর্য ও চন্দুকে স:ষ্টি করলেন সৃষ্টি কণ । 
সৃষ্টি করলেন স্বর্গ পৃথিবী ও আকাশ ॥ ৩ ॥ 
১৯১ সন্ত ॥ প্রথম খকের আগ্ন দেবতা । অবশিষ্টগ্ীলর- সংজ্ঞান 
অথণৎ এঁক্যমত দেবতা । সংবনন খাঁষ। অননষ্টুপ, স্টপ ছন্দ । 
সংসাঁমদঢ্যুবসে বষন্নগ্নে বিমবান্যর্য আ। 
ইলস্পদে সাঁমধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১॥ 
সং গচ্ছধ:ং সং বদধনং সং বো মনাধীস জানতাম: । 
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ৷৷ ২॥ 
সমানো মন্বঃ সাঁমাতঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চত্তমেষাম্‌ ৷ 
সমানং মন্ত্মাভ মন্নয়ে বঃ সমানেন বো হাঁবষা জুহোম ॥ ৩ ॥ 
সমানী বআক্ীতঃ সমানা হদয়াঁন বঃ ৷ 
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসাঁত ॥৪॥ 
এর অর্থ 
হে আঁশ্ন, তু প্রভু, আঁভলাষত ফলদাতা, 
তুমি মাশ্রত আছ সকল প্রাণীর সাথে 
তুমি জঃলছ যজ্ঞ বেদীতে , ধনদান কর আমাদের । ১ 
হে স্তবকর্তাগণ, মিলিত হও তোমরা, একত্রে কর স্তব উচ্চারণ। 
পরস্পর এক মত হোক তোমাদের মন । 
একালের দেবতারাও যন্ঞভাগ নিচ্ছেন 
প্রাচীন দেবতাদের মতো এক মত হয়ে ॥ ২ 


পুরোহিতদের মল্রোচ্চারণ এক রকম হোক, সমাগত হোন এর 
সঙ্গে । 


82 {ক আছে বেদে 


এদের মন 1চত্ত ও সকলই হোক এক রকম । 

হে পুরোহিতগণ, আমি তোমাদের মাঁত্রত করাঁছ একই মন্দে, 

হোম করাঁছ তোমাদের সর্ব সাধারণ হাঁবর দ্বারা ॥.৩ ॥ 

তোমাদের আভপ্রায় এক হোক, এক হোক অন্তঃকরণ, 

মনও এক হোক, এক মত হও সর্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে ॥8॥ 

এই স্হানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দশম মণ্ডলের ১৯০ স্তকে 

সৃষ্ট সন্ত বলে এবং ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আঁহিকের সময়ে এই সূক্তাট পাঠ 
করতে হয়। এই ভাবেই আঁগ্নমীলে পুরোহিতং বা মধুবাতা খতায়তে 
এই মন্ত্গ্ীল পাঠ করা হয় যজ্ঞাঁদ অনুষ্ঠানের সময়ে |. ১৯১ সুন্তের 
দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ খকে সর যোজনা করে এখন বেদগান রূপে 
পাঁরবেশিত হয় 


সামবেদ 


গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, বেদানাং সামবেদোহ'স্ম অর্থাৎ বেদের মধ্যে 
আম সামবেদ "মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন যে সামবেদ মাধূর্যে আত 
রমণীয়। আসলে খগ্বেদের কিছ সংরসংযোগে গাইবার যোগ্য খকই 
সামবেদে গৃহীত হয়েছে । দেখা গেছে যে খণ্বেদের-নবম মণ্ডল থেকে 
প্রায় এক তৃতীয়াংশ খাক সামবেদে গৃহণত হয়েছে এবং মান পণ্চাত্তরাঁট 
মন্ত্র নূতন, বাকি: সবই :খক: মন্দ । তি আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
ধণ্বদের নানা সন্ত থেকে এই মন্তগনলগৃহাঁত হলেও সেগড়ল এমনভাবে 
সাজানো যে মন্ত্রের ধারাবাহিকতা সূন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। সামবেদ 
বিভিন্ন খাঁষর রচিত গানের যোগ্য মন্দ সংকলন, এক কথায় গানের বই। 
এই সব গান গাওয়া হত বৈদিক যজ্ঞের অনঃ্ঠানে ॥. যজ্ঞের উদগাতারা 
এই সামগান গাইতেন । 

আঁক ও গান নামে সামবেদের দা ভাগ আছে বলা হয় । আর্চক 
গানের সংকলন, তারও দুটি ভাগ প্‌র্বাচিক ও উত্তরার্টক এবং গান 
অংশে এই সব গানের স্বরালাপি আছে । পুর্বাচিকের মন্দ্রগযীল 
ৃ নর ট ৭. পুববাচকের মন্তুগ 
দরতার নামে সাজানো হয়েছেঅ্নির পর ইন্দ্রের চ্ত্তাত, তারপর পবমান 


রা সম্তীত। আরণ্যক কাণ্ডে নানা দেবতার সন্তাত আছে । মহানাম্নী 
আঁকে ্রিলোকের আত্মা ইন্দ্রের সত্তাত। উত্ত চকের অনেক মন্দ 

র ডত্তরা্চকের টি মরি 
পুব্বাচিকেও আছে। Ee 


সামবেদের স্বরালাঁপ অংশকে গান বলে ॥ এই এ 
[ হ গান অংশের আবার 
চারটি ভাগ_ গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ ও উহ্য। ur. 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৮৫ 


সামবেদের দ:খানি ব্রাহ্মণ গ্রন্হই 'সুপারাচিত ৷ প্রথমাঁটর নাম 
তাণ্ড্য, এর অপর নাম পণ্চাবংশ। 'দ্বিতীয়াটির নাম যড়বিংশ ব্রাহ্মণ । 


উপানষদও দৃখান-_ছান্দোগ্য ও কেন। 
খগ্বেদের ১।১০৭।২ -খকে আছে যে দেবতারা প্রথমে আঁঙ্গরাদের 


সামগান শোনেন । ২২৩।১৭ খকেআঁঙগরার পনর বৃহস্পাঁতকে সামের গায়ক 
বলা হয়েছে । -আঁ্গরার ভ্রাতা অথর্ব খাঁষর -পাত্র দধীচি মধ বিদ্যা 


জানতেন । ছান্দোগ্য উপানষদের মতে মধু দা হল. পণভূতের 
আলোচনা । অনেকে বলেন যে মধ্বাতা খতায়তে' এই সাম গানাটিই 


মধ্যীবদ্যা। সে যাই হোক, অনদুমান করা যেতে পারে যে আঙ্গরা খাঁষই 


সর্বপ্রথম সাম গান রচনা করেন৷ 
সায়নের মতে রথন্তর সামই সর্ব প্রথমে স্বর সংযোগে গান করতে হয় । 


অরণ্য গানের মধ্যে এই সামগান ৪. আঁভ ত্বা শুর নো নমঃ_এটিই 
সবপ্রথম রচনা বলে মনে করা হয় এবং এর রচায়তা হলেন আঁ্গরা 
খাঁষ। এই সাম মধ্যাবদ্যা নামে পারাচিত সাম গানেরই সমসামায়ক রচনা । 

তৃতীয় অধ্যায় । এন্দ্ু কাণ্ড £ ইন্দরস্তীত £ প্রথম খণ্ড 

অভ ত্বা শূর নোনুগোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ । 

ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশমীশানমিল্দ্র তস্হন্যঃ ৷৷ ১॥ 

ত্বামাদ্ধ হবামহে যাতো বাজস্য কারবঃ। 

ত্বাং বরোষন্দর সংপাঁতং নরস্তঢাং কাণ্ঠাস্বব ত৪ ॥ ২॥ 


হে শুর, আমরা তোমার কাছে এসোছি 

স্তুতি ভারে অবনত হয়ে 

দোহন করা হয় নি এমন পয়াস্বনীদের মতো । 

হে ইন্দৰ, স্হাবর ও জঙ্গমের ঈশ্বর তুমি, তুমি সবর্দশীরঁ।। ১॥ 
আমরা স্তোতারা তোমাকেই ডাকি 

অন্ন বল লাভের আশায়। 

হে ইন্দ্র, যে ভুমি সৎকর্ম সাধক 
মেঘ পঃুঞ্জের জলরাশিতে অণ্বর 

[তোমাকেই ডাকে মান্দয ॥ ২ ॥ 

ve নাঃ ভা [তাগনাও বন প্রার্থনা 
তোমাদের মঙ্গলের জন] 
শোভন সর্বাসাঁদ্ধকর ধ 


যান বহ ধন যুক্ত মহান দাতা, 
সহস্র প্রকারে দান করেন স্তোতাকে ॥ ৩11 


হও মেঘ বিদারণ করে 
শশ্ারুপে অবস্হিত থেকে, 


ভ্ট ইন্দের কাছে, 


৮৬ ক আছে বেদে 

তোমাদের জন্যই আম স্তুতি কার মন্ত্র শব্দ দ্বারা 

সেই দর্শনীয় জগৎ নিয়ামক সোমে বাসকারী 

অন্নে হন্ট ইন্দ্ুকে, 

গোজ্ঠে যেমন করে ধেনু ডাকে তার বংসকে ॥:৪ ॥ 

যান প্রচুর লাভে ধনশালী হট ব্যান্তর মতো 

সেই ইন্দ্রকে আহ্বান কার আঁহংাঁসত সোম যজ্ঞে 

বৃহৎ সামগানে পক্ষপ্রতা ও আন্তাঁরকতার সঙ্গে 

তোমাদেরই সব ?কছন রক্ষার জন্য 1 ৫ ॥ 

ক্ষিপ্রকারীই ধনসেবা করেন প্রজ্ঞায় যুক্ত হয়ে । 

সূর্য যেমন সুগমনে বেজ্টন করেন সংবৎসরকে, 

তেমাঁন আম বেষ্টন কাঁর বহর দ্বারা আহত ইন্দ্রুকে 

স্তুতিতে নত হয়ে তোমাদেরই জন্য, ৬॥ 

হে ইন্দ, তুমি হৃষ্ট হও এই উদকয্্ত রসাল সোম পান করে, 

বন্ধু বলে মনে কর আমাদের, 

সোম পানে হৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধি হোক তোমার ধী 

আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ৭॥ 

তুমি এসো শ্রদ্ধানিবেদনকারী ধনকামীর কাছে 

তুম ভজনীয় এই কথা জেনে ৷ 

হে উত্তম দাতা ইন্দ্র, বার বার বর্ষণ কর উধে থেকে 

ইচ্ছাপুরণের জন্য, মহাগাঁতির জন্য ॥ ৮ ॥ 

তোমাদের কাউকেই অবহেলা করেন না বাসিষ্ঠ, 

হে প্রাণরুপী মরুৎগণ, আমাদের সোম যাগে এসো 

সোম কামনা করে সবাই মিলিত হয়ে ১ ॥ 

হে সখাগণ, অন্যের পুজা কোর না তোমরা, 

হিংসা কোরো না কাউকে, 

মুহুর্মুহু স্তব কর বর্ধণকারণ ইন্দ্রকেই 

একত্র মিলত হয়ে স্তোৱ ও গানের দ্বারা ॥ Sou 

এই সামগানে বাঁসচ্ঠের নাম দেখে মনে হবে যে সম্পূর্ণ গান বাঁসষ্ঠেরই 

রচনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বাঁসচ্ঠ মৈনাবরড়ণ ২, ৬ ও ৯ মন্দের 
খাঁ, ভরদ্াজ বাহস্পত্য ২ মন্রের, প্রস্কণ্ব কাণ্ব ৬ মন্ত্রের, নোধা গৌতম 
৪ মন্তের, কাল প্রাগাথ € মন্ত্র, মেধাতাঁথ কাণ্ব ৭ মন্ত্রের, ভর্গ 


প্রাগাধ ৩ মন্ন্রের এবং প্রাগাথ ঘোর কাণ্ব ১০ মন্তের রচাঁয়তা। ছন্দ 
বহতা । এইখানে লক্ষণীয় হল এই যে একই ছন্দে রচিত এই দশাঁট 
মন্যতে ভাবের ধারাবাহকতা কেমন সুন্দর ভাবে রাক্ষিত হয়েছে। 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৮৭ 


উত্তরাঁচ'ক থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে = 
বিংশ অধ্যায় । দ্বিতীয় অংশ ৷ ষষ্ঠ খণ্ড। ২ সন্ত । 
প্র সো অগ্নে তবোঁতাঁভঃ সুবাঁরাভিস্তরাত বাজকর্মাভঃ । 
যস্য তং সখ্য-মাবিথ ৷ ১॥ 
হে অগ্নি, যাকে তুমি কর সখা সে করে আঁতক্রম 
সকল বধ; তোমার দেওয়া বল ও অন্ন দিয়ে ॥ ১॥ 
হে সোমাসি্ত, হে বাসপ্রদ, হে কমনীয়, 
প্রাতি খতুতেই কর্মকারী হে দীগ্ত আঁগ্ন, 
তোমার জন্য গৃহীত হচ্ছে সোম, 
তুমি প্রিয় মহতা উষার: 
রাত্রিকালে প্রকাশিত হও সকল বস্তুতে ॥ ২॥ 
সেই আঁগনকে গভ রুপে ধারণ করে ওষাধিগণ, 
মায়ের মতো জন্ম দান করে জলরাশি । 
একই ভাবে তাঁকেই প্রসব করে দিন দিন 
গভবিতা হয়ে বনের লতাগণ ॥। ৩ ॥ 
উজ্জল রুপে দীপ্তিলাভ করেন অগ্নি 
দুযোলোকে বিপুল আকার ধারণ করে ইন্দ্রের জন্য ॥ ৪1 
খক- সকল কামনা করে যান জাগাঁরত থাকেন, 
সামগান যায় যান জাগারত তাঁর কাছে। 
যান জাগাঁরত তাঁকে বলে এই সাম, 
তোমার সখ্যতায় আম বাস করি নিয়ত ॥ ৫॥ 
অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে কামনা করে খক সকল, 
আঁগন জাগ্রত, সাম গান যায় তাঁর কাছে। 
অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে বলে এই সাম, 
তোমার সখ্যতায় আম বাস করি নিয়ত ॥ ৬।। 
নমস্কার পূর্ব হতে অবাস্হিত সখীগণকে, 
নমস্কার একত্র অবাঁস্হিত রসবর্ষণকারাঁদের । 
মনন 'দয়ে কর্মে মিলিত কার শতগদী বাক্‌কে ॥ ৪0 
যান ভ্রমণশীল সহস্রগমন মার্গে মহাগাততে, 
যান রুপাঁয়ত গায়ত্রী ভিষ্টপ ও জগতা ছন্দে, 

তে 1 
সেই শতপদী বাক: দেবীকে মাত কিকমে ৪৮1 


যে বাসস্হান বিশ্বের সকল রুপে মিলিত, 
তা নির্মাণ করেন দেব রশ্মিগণ 


১৮ ক, আছে বেদে 


গায়তী ত্িষ্টুপ ও জগতা ছন্দে রূপায়ত করে ॥ ৯ ॥ 

হে আগন, তাঁম আবার আমাদের কাছে এসো 

বল অন্ন ও আয়নিয়ে, 

তুমি আবার আমাদের রক্ষা কর পাপ হতে ৷৷ ১০ ॥ 

হে আঁগ্ন, তুমি এসো ধনযদন্ত হয়ে, 

সেচন কর ধনরাশ সর্বজন ভোগা আঁবাঁচ্ছন্ন ধারায় ॥ ১১, 


যজুবেদ 

বজনঃ শব্দের ব্যযৎপাত্ত গত অর্থ যজ্ঞের মন্ত্র এবং যে বেদে যজ্ঞের 
মন্ত সংকাঁলত হয়েছে তা যজরবেদ। অধন্যর্য নামে খাত্বকরা অনুচ্চ 
স্বরে যজ£মন্ত্ি উচ্চারণ করেন এবং এতে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোন 
নিয়ম নেই। তাই যজযর্বেদের মন্ত্র গদ্যেও আছে । সামবেদের মতো 
বজ:বে'দও একান্ত ভাবে যজ্ঞীয় সাঁহত্য । যন্ঞে গানের জন্য যেমন 
নামবেদ, তেমান যজ্ছের অনুষ্ঠানের জন্য যজুর্বেদ ৷ এই গদ্য সরল 
ও প্রাণবন্ত, ছোট ছোট বাক্য কখনও প্রতীকী কখনও বা রূপকাণ্রয়ী । 
সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীনতম গদ্যের এক আশ্চর্য শনদর্শন । 

যজধবে দের দট ভাগ__কৃ্ণ ও শুরু । ভাষ্যকার মহাধর বলেছেন 
যে বেদব্যাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে ষজর্বেদ শিক্ষা দেন এবং 
বৈশম্পায়নের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভূত শিষ্যরা তা অধ্যয়ন করেন। কোন 
কারণে বৈশদ্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবাল্ক্যকে এই বেদ ত্যাগ করতে বলেন। 
বাজ্ঞবলক্য যোগবলে সেই অধাতাঁবদ্যা বমন করলে অন্যান্য শষ্যরাতান্তরপ 
পক্ষী রুপে তা গ্রহন করেন। এই জন্য এই যজুবে'দ তৈত্তিরাীয় সংাহতা 
নামে আঁভাঁহত এবং ?শষাদের মাঁলন ব্দাদ্ধর জন্য মদ্তগুলি কৃষ্ণ বর্ণ 
হর। তারপর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের আরাধনা করে শুক বা বিশুদ্ধ যজণ 
মন্ত্রলাভ করেন। বর্তমানে যজুবে'দের এই দুই অংশ কৃষ্ণ ও শর 
বজ্বে দ নামে পাঁরাঁচিত। শুকে যজুবে'দ বাজসনেয় সধাহতা নামেও 
প্রচালত। 

কফ যঞ্জবে'দের ব্রাহ্মণ গ্রন্ছের নাম হৈত্তরায় ব্ৰাহ্মণ । আরণ্যকের 
নামও তৈঁত্তরায়। এই আরণ্যকের অন্তর্গত 1তনাট উপনিষদ আছে 
তোঁত্তরায়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর ৷ শুক্ল যজুবে'দের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শতপথ, 
আরণ্যকের নামও শতপথ ।' কৃহদারণ্যক উপানযদ তারই অন্তর্গত! 
পক অজন্বে দের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চদ্বারিংশ অধ্যায় ঈশ উপনিষদ নামে 
আঁভাঁহত। এই একটি মাত উপানিষদই মূল বেদের অংশ । 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৮৯ 


কৃষ্ণ যজ্বে'দ। প্রথম কাণ্ড ৷ প্রথম প্রপাঠক ৷ মন্ত্র ৬। 
অবধৃতং রক্ষোহবধূতা অরাতয়োহাদত্যাস্তগমি প্রাতি ত্বা 


"পাঁথবী বেত । 


হে মন, তুম যুক্ত হলে সতের সাথে, 

কাম্পত হবে দ;ব্যাদ্ধ রুপ শত, 

চলে যাবে রপুরূপ শুরা । 

তুমিই বাধা অনন্তের সাথে মিলনের, 

তাই তোমাকে অনুগ্রহ করুক সৎ জ্ঞান ও কর্ম 

হে আমার অসৎ বৃত্ত সমূহ, 

আমার স্বর্গের প্রাতবন্ধক তোমরা, 

তোমাকে অনুগ্রহ করুক অনন্তের অংশ শহদ্ধসত্ত ৷ 

হে মনোব্াত্ত, সং বদ্ধ দাও তুমি, 

দ্‌ঢ় হও পর্বতের মতো, 

চলে যাক তোমার দঢ্ুলোকের বাধা । 

তুমি িষণা, পর্বতের মতো দৃঢ় জানক তোমাকে পরা গ্রকাতি। 
হে হাব, ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত করছি তোমাকে 
সাঁবতা দেবের অনকম্পায়, 

অশ্বীদ্বয়ের বাহু যুগলের দ্বারা, 

গৃষা দেবতার হস্তদয় দ্বারা ৷ 

হে মন, তদীম ধান্য স্বরুপ, প্রেরণ কর দেবগণ। 

তোমাকে য্যন্ত করাছি প্রাণ অপান ও ব্যান বায়; সংরক্ষণের জন্য, 
আয়দুর বাঁদ্ধর জন্য সংযত করাছ তোমাকে 

বহ সৎ সম্পাদনেরউদ্দেশে ৷ 

হে আমার অসৎ বাাত্ত সকল, তোমাদের দূর করে দিক 
শহরণ্মপাণণ সাঁবতা দেব আমাদের অন্তর থেকে ৷ ৬1১১ ॥ 
হে মন, তুমি চণ্টল, 

1স্হর হও তুমি চাণল্য পাঁরহার করে, 

1স্হর হও পররুন্গ প্রাপ্তির জন্য । 

ধাঁষ্টরাঁস ব্রহ্ম বচ্ছ । ৭। 


শুরু যজুবেদ। বটাীত্রংশ অধ্যায়। 

খচং বাং প্র পদ্যে মনো যজ:ঃ প্র পদ্যে সাম প্রাণং প্র পদ্যে 
চক্ষুঃ শ্রোতৎ প্র পদ্যে। * 

বাগোজঃ সহৌজো মায় প্রাণাপানো ॥ ১॥ 


১৯০ - শীক আছে বেদে 


যন্মে 1ছদ্রুং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাততৃপ্রং বৃহস্পাতির্মে 
তদ্দধাতু ৷ 

শংনো ভবতু ভূবনস্য যস্পাতঃ । ২ ॥ 

ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সাঁবতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমাহ । 
ধিয়ো যো নও প্রচোদয়াৎ ৷৷ ৩ | 

করা নশ্চিত্র আ ভূবদূতা সদাবূধ সখা । 

কয়া শাঁচচ্ঠয়া বৃতা ৪ ॥ 

কস্তন লত্যো মদানাং মধাহজ্ঠো মৎসদল্ধসঃ | 

দ্‌ঢ়া চিদারুজে বসু ৫ 


শরণ গ্রহণ করাছি খক: রুপ বাক্যের । 

প্রবেশ করাঁছ যজু রুপ মনে, 

আশ্রয় নিচ্ছি সাম রুপ প্রাণের, 

আর অবলম্বন করাছ চোখ ও কানের ৷ 

আমাতে একত্র হয়ে থাক বাক্য, বল, প্রাণ ও অপান ৷ ১1১ ॥ 

যে ব্যাকুলতা আমার চোখ, ব্াদ্ধ ও মনের, 

তা দুর করুন দেবগুর বৃহস্পাঁত, 

ভরে দন সেই ফাক ও শূন্য স্হান। 

আমাদের সুখের হোন ভূবনের আঁধপাঁত ॥ ২১ ॥ 

যে সাবতা দেব প্রেরণ করেন আমাদের ব্যাদ্ধ 

সৎকর্মের অনুষ্ঠানে, { 

আমরা ধ্যান কাঁর তাঁর বরণীয় জ্যোঁত।।৩৷১ ॥ 

বাচত্র সদা বর্ধমান ইন্দ্র সহায় হয়োছলেন 

আমাদের কোন: তপন ও যাগে 80181৯ || 

হে ইন্দ্র তোমাকে মত্ত করে সোম অন্নের কোন: অংশ ? 

কিসে মত্ত হয়ে তুম চূর্ণ কর স্বর্ণধন আমাদের জন্য 2 ॥॥ ৫1১] 

তুমি আমাদের সখা স্তোতা ও খাত্বক, 

ঢালকও আমাদের ৷ 

আমাদের রক্ষার জন্যই তুম ধারণ কর শত রূপ ॥ ৬ ॥ 

হে ইন্দু, কোন: তর্পণে তুম তৃপ্ত কর আমাদের ? 

কোন: তাঁপ্তিতে তুমি ধন এনে দাও স্তোতাদের 2 ॥ এ ॥ 
র রাজা তুমি ইন্দ্র, 

সুখ ও শান্তি দাও আমাদের ও চতুষ্পদের ॥ ৮ ॥ 

মির আমাদের সুখের হোন, 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা 


সুখের হোন বরুণ ও অর্যমা, 
ইন্দ্ৰ বৃহস্পাঁত ও উর;ক্রম বিষ 
শান্তি বিধান করুন আমাদের ॥ ৯ ॥ 
বায়ু বয়ে আনক শান্তি, 
সূর্য দিক শান্তির উত্তাপ, 
গর্জনকারী পজন্য বর্ষণ করুক সখ ও শান্তি 1১০ ।। 
আমাদের শান্ত দিন দিনের আঁভমানী দেবতারা, 
রাতের আভমানী দেবতারাও দন শান্তি। 
আমাদের পালন করে শান্তি দন ইন্দ্র ও আগ্ন, 
ইন্দ্র ও বরুণ শান্ত দন হবিতে তৃপ্ত হয়ে, 
অন্নদানের জন্য শান্তি দিন ইন্দ্র ও পূষা; 
ইন্দ্র ও সোম শান্তি দন রোগ ও ভয় দুর করে || ১১ ॥ 
জলদেবীরা আমাদের সুখ ও শান্তি দিন 
স্নান ও পানে দ্ীপ্তময়ী হয়ে, 
দুর করুন আমাদের রোগ ও ভয় ॥ ১২ ॥ 
হে পাঁথবী তুমি শান্তি দাও আমাদের, 
দুঃখ রাহত জনগণের প্রাতষ্ঠাতা তুম, 
তুমি বিস্তীর্ণ সকল দিকে আশ্রয় দাও আমাদের ॥ ১৩ ॥ 
সকল সুখের কারণ জলদেবীরা, 
আমরা যেন সমস্ত রসের আস্বাদ পাই, 
যোগ্য হই রমণীয় ব্রহ্ম দর্শনের ৷৷ ১9 ॥ 
মা যেমন শিশুকে করে স্তন দান, 
তেমাঁন, ওগো জলদেবীরা, 
তোমাদের শান্ত রস দাও আমাদের || ১৫ ॥ 
তোমরা প্রত হও যার বানে, 
সেই রসের লোভে আমরা বার বাব যাই তোমাদের কাছে । 
জলদেবীরা, সে রসের ভোন্তা কর আমাদের ॥ ১৬ ॥ 
যে শান্ত দ্যুলোক অন্তারক্ষ ও পাঁথবীর, 
তেমাঁন ওষাঁধ বনস্পাঁত দেবতা ব্রহ্ম ও এই জগতের ৷ 
এমনাঁক শান্তিরও যে শান্ত, 
এ সমস্ত শান্তি হোক আমাদের ॥ ১৭ ॥ 
আমাকে দ্‌ঢ় কর মহাবীর, 
সকল প্রাণী যেন বন্ধুর চোখে দেখে আমাকে, 
আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দোঁখ, 


১৯১ 


১৯২ {ক আছে বেদে 


আমরা সবাই যেন পরস্পরকে দেখি বন্ধুর চোখে ॥ ১৮ ॥ 

হে বীর, আমাকে দ্‌ঢ় কর তুমি, 

তোমার দর্শনে যেন বেচে থাকতে পার চিরকাল ॥ ১৯॥ 

হে অগ্নি, সকল রস তুমি শোষণ কর, 

আর প্রকাশ কর সকল পদার্থ, 

আম নমস্কার কাঁর তোমার তেজকে। 

তোমার জহ্ালা আমাদের ছেড়ে জনালাক অপরকে, 

আর শোধক ও শান্তি হোক আমাদের প্রত ।। ২০ ॥ 

হে ভগবান, তুমি বদাুত্রুপী, নমস্কার তোমাকে । 

তুমি গর্জনরূপী, তোমাকে নমস্কার । 

তুমি স্বর্গে যেতে চাও বলে নমস্কার তোমাকে ॥ ২১॥ 

হে মহাবীর, দুশ্চারত থেকে চেয়ো না অপকার করতে, 

এ সব থেকে অভয় দাও আমাদের । 

প্রজাদের সুখ দাও, নভাঁক কর পশুদের ॥ ২২ ॥ 

জল ও ওষাঁধ সীম হোক আমাদের মিত্রদের | 

অমিন্ হোক তাদের, যারা আমাদের দ্বেষ করে, 

আর আমরা কার বিদ্বেষ ॥ ২৩ ॥ 

পুবের আকাশে উঠছেন প্রিয় আদিতা, 

তান দেবতাদের রয়, শুদ্ধ ও জগতের চক্ষু 

তার প্রসাদে আমরা দেখব শত বৎসর | 

শত বৎসর বাঁচব, শুনব, বলব, থাকব অদান হয়ে । 

শত বৎসরের পরেও বাচব বহুকাল ॥ ২৪ ॥ 

এই মন্ত্গ্ুল শান্ত স্তোত্ৰ রপে ব্যবহৃত হয়। এর তৃতীয় 
মন্ত গায়ত্রী নামে আভাহত॥ এই মন্ত্র খণ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের 
৬২ সমস্ত, থেকে নেওয়া হয়েছে । বশ্বাগিত খাঁষধর রাঁচিত এই সনুন্তে 
আঠারোটি খক আছে, তার মধ্যে ১০ থেকে ১২ এই িনাট খক 
সাঁবতা দেবতার উদ্দেশে রাঁচিত। নিচে এই 1তনটি খক ও তার অনুবাদ 
দেওয়া হল--। 

তং সাবতূর্বরেণাং ভর্গে দেবন্য ধাঁমাহ । 

খিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

দৈবস্য সাবভূবিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা। 

ভগস্য রাতিমীমহে |] 

দেবং নরঃ সাঁবতারং বিপ্রা যন্ঞৈঃ সুব্‌ন্তঃ। 

নমস্যান্তি ধিয়েষিতাঃ ।। খাগ্বেদ ৩৷৬২৷১০-১২ ॥ 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৯০ 


শান প্রেরণ করেন আমাদের ধাশান্ত, { 
আমরা ধ্যান কার সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ॥ 
স্তুতি করে আমরা বাজ্জা করছি অল্লাভলাষী হয়ে, 
সাঁবতাদেবের ও ভগদেবের ধন ৷ Ye) ESS 
কর্মরত মেধাবী অধনযুরা-পুজা করেন: সাঁবতা দেরতার 
ব্যদ্ধি দিয়ে প্রোরত হয়ে যজ্ঞ ও.স:ন্দর ফ্তোত দিয়ে ॥ 
সারন গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা শব্দের, সদ্য ও পরমে্বর। এই দুই অর্থ 
করেছেন। সত্যব্রত সামগ্রমী এর অনুবাদ করেছেন_আমরা সাব 
দেবতার সে বরণীয় তেজ ধ্যান. কাঁর- যার--প্রভারে আমরা স্বীয় 
কত ব্যানুণ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ হই ৷. বাঁঙ্কমচন্দ্র = চট্টোপাধ্যায়ের 
অন;বাদ--সবতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান কাঁর, যান আমাদের 
বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ,.করেন। রবীদ্দ্রনাথও, অন্বাদ করেছেন কাঁবতায়__ 
যা হতে বাঁহরে ছড়ায়ে পড়ছে 
পৃথিবী আকাশ তারা, 
যা হতে আমার অন্তরে আসে 
ব্যাদ্ধ চেতনা ধারা 
তাঁর পূজনীয় অসাম শান্তি 
ধ্যান কার আম লইয়া ভান্ত |. = 
শুরু যজযর্বেদের চত্বারিংশ অধ্যায়টি ঈশোপনিষৎ নামে বিখ্যাত । এই 
অধ্যায়ের প্রথম শব্দ ঈশা’ থেকে উপনিষদের এই নাম হয়েছে। এই 
উপানষদের সম্পূর্ণ অন্দবাদ এই রকম 1 | 
ঈশা বাস্যামদং সবং যৎ কিণ্ট জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যন্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিচ্ধনম্‌ ॥ ১॥ 


এই জগতে যা কিছ; আছে গাঁতশীল দৃশ্যমান 
তা ঈশবরেরই বাসের জন্য ৷ 
সবই ভোগ করবে ত্যাগ দিয়ে, 
লোভ করবে না কারও ধনে ॥ ১॥ 
{নৎ্কাম কর্ম করেই বাঁচতে চাইবে 
শত বংসর এই জগতে । 
মানুষ যেন লিপ্ত না হয় অন্য কমে” 
এ ছাড়া আর মুক্তির পথ নেই ॥ ২ 
যারা বোঝে না আত্মার স্বরূপ, 

. দেহ ত্যাগের পর তারা সবাই যায় :.: 


বেদ_-১৩ = 


১৯৪ 


শক আছে বেদে 


সূর্যহীন তমসাবৃত লোকে ॥ ৩ ॥ 

এক ও অচল ব্ৰহ্ম বেগবান মনের চেয়েও, 

দেবতারাও পান না একে ৷ 

1স্হর থেকেও ইনি আতিক্লম করেন দ্রুতগামন সবাইকে, 
মাতাঁর*বাই ধারণ করেন জগতের সমস্ত শান্তকে ৷৷ ৪ ॥ 
চলেন তাঁন, তান চলেন না। 

তান দরে, [ানকটেও তান । 

তান আছেন সবার অন্তরে, 

সবার বাঁহরেও আছেন তান ॥ ৫ ॥ 

নিজের আত্মায় দেখেন সর্ব ভূতকে, 

আর সর্বভূতে দেখেন নিজেরই আত্মাকে, 

তার জন্যেই তান চান না গোপন করতে নিজেকে ॥ ৬ 
বার আত্মা হয়েছে সর্কভূত, 

জ্ঞানী ও একদশাঁ তান ৷ 

কোথায় তার শোক বা মোহ? ॥৭॥ 

‘তান গেছেন সর্বত্র, 

জ্যোঁতম'য় অশরীরন শুদ্ধ ও অপাপাঁবদ্ধ তান, 
সব'দশা* সবক স্বয়ম্ভু ও বিদ্যমান সবার উপরে । 
[তিনি বিধান করছেন নিত্যকাল ধরে 

যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার ॥ ৮ ॥ 

যারা উপাসনা করে আঁবদ্যার, 

তারা প্রবেশ করে অন্ধকারে । 

বারা [বদ্যাতেই রত, 

তারা আছে আধকতর অন্ধকারে ॥৯॥ 

বিদ্যা ও আঁবদ্যার ফল পৃথক, 

পাঁণ্ডতরা বলেছেন এই কথা । 

আমরাও শনোছ ধার ব্যান্তর নিকটে ॥ ১০ ॥ 

যান একই সঙ্গে জানেন বিদ্যা ও আবিদ্যাকে, 

মৃত্যুকে তান আতক্রম করেন আঁবিদ্যায়, 

আরা বদ্যা দিয়ে লাভ করেন অমৃতত্ব ॥ ১১ ॥ 

যারা উপাসনা করে প্রকৃতির, 

তারা প্রবেশ করে দ্ষ্টহীন অন্ধকারে । 

যারা রত প্রকৃত থেকে জাত হরণ্য গরভেরউপাসনায়, 
আরা প্রবেশ করে আধকতর অন্ধকারে ॥ ১২ ॥ 


ক্ষেপে চার বেদের কথা ১৯৫ 


পৃথক ফল হয় এই দুয়ের উপাসনায়,_ 

পাঁণ্ডতরা বলেছেন এই কথা । নর 

আমরাও শুনোছ ধীর বাঁন্তর নিকটে ৷ ১৩ ॥ 

যান উভয়কে জানেন এক যোগে, S 

মৃত্যুকে তান অতিক্রম করেন িনাশের দ্বারা, 
আর সম্ভুত দ্বারা লাভ করেন অমৃত ॥ ১৪11 = 
হে জগতের পোষক সরর্য, STE BS 
সত্যের মুখ আবৃত আছে তোমারই ঁহরণ্ময়:পানে. 

তুমি তা অপসারণ কর, হে সত্যধর্মান 

আমার দৃম্টির জন্য।। ১৫ 01 

তোমার রাম সংহত কর হে পৃষা, 

একার্ধ যম সুর্য প্রজাপাঁতিতনয়, 

সঙ্কুচিত কর তোমার তেজ । 

আম দেখোঁছ তোমার কল্যাণময় রূপ ৷ 

এই যে পুরুষ, আমিই তান ॥ ১৬ ॥ 

এরপর মিলে যাক আমার প্রাণবায়ত্ 

অমৃত আনলে । ভস্মসাৎ হোক এই শরীর ৷ 

ওঁ ক্রতু স্মরণ কর, স্মরণ কর কৃতকর্ম । 

হে আমার সঙকল্পাত্মকমন, 

যা স্মরণ করবার তা স্মরণ কর, 

স্মরণ.কর নিজের কৃতকর্মও ॥ ১৭.॥ 

হে আগন, আমাদের সুপথে নিয়ে যাও 

সম্পদ লাভের জন্য । হে দেবতা, 

তুমি জানো আমাদের জ্ঞান ও কর্মের কথা। 

বিষন্ত কর আমাদের কুটিল পাপরাঁশ, 

তোমাকে অনেক নমস্কার করছ আমরা ॥ ১৮৭। 


অথর্ব বেদ ' 


অথর্ব বেদের প্রকৃত নাম অথর্বাঙ্গরসঃ।_ অথর্বন ও আগঙরস. এই 
দুই নিয়ে অথর্ব বেদ। অর্থববন শব্দে বোঝায় সৎ উদ্দেশে আচারত 
অন্দন্ঠান বা ভেষজ এবং -আঁজরসের অর্থ মন্দ উদ্দেশ্যমূলক আচার 
অনুষ্ঠান বা আঁভচার 'ক্রিয়া। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে 
অথবা খাঁষর নামেই অথর্ব বেদ । অথর্বা আ্গরা ও ভূগদ্ এই [তিনজন 


Su "97 কি.আছে বেদে. 


এই বেদের প্রধান মন্দা । অথর্ব বেদে পদ গদ্য গীতি এই [তন 
রকম মন্ত্ই আছে । I y 

অথর্ব বেদের অপর নাম ব্র্ধবেদ।  গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে ব্রহ্মা 
নামের খাত্বককে অথর্ব বিদ্যায় পারদর্শ হতে হবে। এই জন্যই বোধহয় 
একে ব্রহ্মবেদ বলা-হয়। এ ছাড়াও ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আঁভচার মন্ত্র এবং 
ব্রহ্ম শব্দে বিশ্বের মূল তন্তু বোঝায়। অথর্ব বেদে এই উভয় বিষয় 
আছে বলেও ব্রহ্মবেদ নাম হয়ে থাকতে পারে । 

অথর্ব’ বেদের বোশর ভাগ মন্রেরই বিনিয়োগ গৃহ্য কর্মে ।: এই সব 
মন্ডে সাধারণ মানুষের সহজাত আশাও আকাঙ্ক্ষার কথাই সরল ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। এই বেদে শুধ্‌ মোক্ষলাভই উদ্দেশ্য নয়; ধর্ম অর্থ ও 
কামও উপোক্ষিত হয় নি। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ 
প্রভৃতি সমস্ত চিত্তবাত্তিই মেনে নেওয়া হয়েছে । তাই এই বেদে শান্ত 
ও ঘোর উভয়াবধ কর্মাসদ্ধির উদ্দেশোই মন্ত রচিত ও সংকলিত হয়েছে। 
এক 'দকে বিত্ত ও সমৃদ্ধি লাভ রোগমনত্তি প্রভৃতি শান্ত কর্ম, অন্য দিকে 
শর*নাশ বশীকরণ প্রভাতি ঘোর: কর্মের: অনুষ্ঠান - এতে আয়ুবেদের 
নানা বিষয় আছে__জর যক্ষা কুষ্ঠ প্রভাতি রোগের প্রাতকার, সর্পাদ 
বিষ নিবারণের ওষাঁধ ও মন্ত্র । আছে আঁতবাচ্ট,অনাবৃজ্ট, বাণজো 
শ্রীলাভের মন্ত্র। স:প্রসব ও পূত্রলাভের মল্রও আছে। খধ্যশৃঞ্জ রাজা 
দশরথের পদব্রেষ্টি যজ্ঞ করোছিলেন অথর্ব বেদের {বধান অনুসারে । 
এ সব ছাড়াও বাস্তু সংস্কার .গৃহপ্রবেশ গর্ভাধান জাতকর্ম চুড়াকরণ 
উপনয়ন বিবাহ ও পিতৃমেধ প্রভাত সংস্কারের মন্ত আছে। এই বেদে 
আধ্যাত্মিক মন্তও আছে। এই মন্তরগদ্ীল আভ্যুদায়ক ও আ'ভিচারক 
মন্ত্রের সঙ্গে পাশাপাশি সংকলিত হয়েছে । 'সব দক {বিচার করে দেখা 
যায় যে এই বেদে সংসার গহস্হের ভোগের সঙ্গে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর 
মোক্ষেরও সন্ধান আছে ।' এ্রাহক সুখের উপায় এর মূল কথা হলেও 
পারলৌ কক পথের কথাও উপেক্ষিত হয় নি। 

অথর্ব’ বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্ছের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ । কোন আরণ্যক 
নেই । উপানষদ আছে [তনখানি_ প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য । নিচে এই 
বেদের !কছু নমনুনা দেওয়া হল ।-- 

চতুর্দশ কাণ্ড। প্রথম অন্বাক। প্রথম স;ক্ত । 

চৌঁধাট মন্তের এই দীর্ঘ সংক্তের বিষয় ববাহ। সক্তের আরম্ভে 
সর্ষের কন্যা স্যার 'ববাহের কথা বলা হয়েছে । এই শববাহের বর্ণনা 
আছে খাগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সংগ্ডে। তারপর পিতৃগৃহে কুমারীর 
বিবাহ, অষ্টাদশ মন্ত্রে আজ্য হোম ৷ অন্চর দিয়ে বরের নিকটে শরাব 


ক্ষেপে চার-বেদের কথা ১৬৭: 


সম্পূট পাঠিয়ে দিতে হয়। ব্রাহ্মণ প্রেরণ, কুমারী রক্ষার জন্য পালক 
প্রেরণ, জল আনার জনা-গমন, জলে লোন্ট্র নিক্ষেপ, অবগাহন, জলে ঘট 
পূর্ণ করে সেই ঘট এনে স্হাপন, সেই টের জলে সব রাজ করা, আজ্য 
হোম প্রভৃতি বহ: বিষয় বার্ণত হয়েছে। 'কুমারীর স্নান, বস্ত্র পাঁরধান, 
অলগকার ধারণ। তারপর কন্যাদান. বরের পাঁণ গ্রহণ: আঁগনর পারক্রমা, 
সগ্তলেখা লেখন: তল্পে উপবেশন প্রভূত বিষয় এই মন্তে বলা হয়েছে । 
চতুর্দশ কাণ্ড । দ্বিতীয় অন্দবাক।. প্রথম সুভ“ 

এই সন্তাট আরও দীর্ঘ । মন্দ সংখ্যা প'চাত্তর | এতে উদ্ধাহ বিধি 
বলা হয়েছে । বিবাহের পর বরের নিজ গৃহে বধুকে আনয়ন, বর বধণর 
যানে আরোহণ, অগ্রে কর্তার গমন. দাক্ষণ পদ আগে বাঁড়য়ে 
গমন আরম্ভ, উভয়ের শুভ কামনা করে মন্ত্র জপ ৷. বরের পত্‌ গৃহে 
এলে বর-বধূুর, যান থেকে অবতরণ ও. মন্দ্র জপ. দক্ষিণ দিকে 
গোময় পিশ্ডের উপরে প্রস্তর স্হাপন, তার উপর তনাট পলাশ পর্ণের 
মধ্যম পত্র গ্রহণ করে ঘৃত ও ঘ্‌তের উপর চারটি দুবার, অগ্রভাগ স্হাপন 
করে বধুকে রাখতে হবে । তারপর পর্ণপান্র কুম্ভফল ও খৈ-এর সাথে 
বর বধূর প্রবেশ । অশ্নি প্রজনীলত, করে কন্যার হস্ত গ্রহণ করে বর 
বধ্‌কে পাঁরণর করবে ইত্যাঁদ বাবধ প্রয়োগ {বাধ এই সনক্তে বার্ণত 
হয়েছে । পাঁরশেষে স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টান্ন ভোজন । 


ষ্ঠ কাণ্ড ৷ নবম অননুবাক । চতুর্থ সমস্ত 


শোচয়ামাস তে হার্দং শোচয়ামাস তে মনঃ | 
বাতং ধুম ইব সপ্যঙ্‌ মামেবান্বেতু তে মনঃ ই 
মহ্যং ত্বা মিত্াবরহণৌ মহ্যং দেবী সরস্বতী ॥= 1! ৪8. 
মহাং ত্বা মধা ভূম্যা উভাবন্তোঁ সমস্যতাম্‌ | ৩1 = 
হে জায়া ও পাঁত, আমরা তপ্ত করছি তোমাদের হৃদয় 
পরচ্পর অনুরাগ উৎপন্ন করে, L 2 

সন্তপ্ত করাছ তোমাদের মন। 

ধুম যেমন বায়ুর পিছনে যায় অনুসরণ করে, 

তেমাঁন আমার অনুধাবন করুক তোমার মন ॥ ২॥ 

হে জায়া, মিত্র ও বরুণ তোমাকে যযুন্ত কর:ক আমার উদ্দেশে, 
আমার সাথে তোমাকে যুক্ত করুক সরস্বতী, 

পাঁথবীর সকল প্রাণী যুক্ত করুক দ*জনকে, 

তোমাকে যুক্ত করুক পাঁথবীর উধব ও অধোদেশে ॥ ৩ ৷ 


১৯৮ 


এই মন্তাট স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ক্রোধ 


ক. আছে বেদে 
যষ্ঠ কাণ্ড 1 পঞ্চম অনদবাক। প্রথম সন্ত 


অব জ্যামির ধন্বনো মনয্যুং তনোমি তে হদঃ.। 


যথা সংমনসৌ ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ ॥ ১.1 


ধন?র দণ্ড থেকে যেমন খুলে নেওয়া হয় জ্যা, 

তেমনি, হে পুরুষ, তোমার হৃদয় থেকে অপসারণ করছি কোধ 
যাতে আমরা এক মন হয়ে মিলতে পাঁর 

সখার মতো পরস্পর অনুরাগে, 

তাইতে তোমার ক্রোধ করাঁছ অপনয়ন ॥ ১॥ 

ওগো ক্রুদ্ধ পুরুষ, তোমার ক্রোধ আম করছি নিক্ষেপ 
গর ভার পাথরের নিচে, 

আমরা যাতে মিলতে পার বন্ধুর মতো, 

সেই ভাবে অপনয়ন করছি তোমার ক্রোধ ॥ ২॥ 

তোমার ক্রোধ আম পিষ্ট করাছি 

পায়ের আগা ও গোড়ালি দিয়ে, 

যাতে তুমি উত্তর দিতে না পার অবশ হয়ে । 

এমন অনুষ্ঠান করছি যাতে লাভ কর আমার চিন্ত Ion 
সামনের এই কুশ ক্রোধ উপশম করে ইষ্ট ও আঁনষ্ট জনের. 
এই উপায় হল ক্রোধ নিবারণের 

ক্রোধী শত্রুর ও ক্রোধাবষ্ট আত্মীয়ের 

এই রকমের কথা বলে লোকে ॥ ৪1 

এই যে সামনে জলাশয়ে আছে বহ মল বাশষ্ট কুশ, 


পঁথবী জাত এই কুশকেই বলা হয় ক্রোধ নিবারণের উপায় ॥৫।৷ 


হে ক্রোধ্যাবষ্ট পঢরনষ, আম সংযত করাছ 

তোমার হন:ুর হংসা ও ক্রোধ ব্যঞ্জক ধমাঁন। 

ক্রোধ বশে উৎপন্ন অন্য ধমানও 

সংযত করাঁছ তোমার ক্রোধ উপশম করে ৬ ॥ 

উপশগের জন্য ব্যবহৃত হয় । 
প্রথম কাণ্ড ৷ ষষ্ঠ অনুবাক। বষ্ঠ সন্ত । 

ইয়ং বীরন্মধুজাতা মধদুনা ত্বা খনামাসি। 

মধোরাঁধ প্রজাতাস যা নো মধদতস্কাধি ৷ ১॥ 


হে সাধকের হৃদয়স্হ শুদ্ধ সন্ত অয্‌তের 1বধায়ক, 
তুমি উৎপন্ন হয়েছ অমত থেকে 


তর 


সংক্ষেপে চার বেদের কথা ১৯৯ 


তোমাকে পার হৃদয়ে সঞ্চয় করতে অমৃত লাভের জন্য । 
সাধক হৃদয়ে বর্তমান তুম অমৃতময় কর আমাদের ॥ ১॥ 
|] অমৃত আমাদের রসনার অগ্রভাগে, 

জিহ্বার মূলেও বিদ্যমান থাকুক অমৃত । 

হে অমৃত শুদ্ধ সত্তদ, তুমি থাকো আমার-সকল কাজে, 
থাকো আমার অন্তর জুড়ে ॥২ | 

অমৃতময় হোক আমার ইহ জীবন, 

পর জীবনও হোক অমৃতময় । 

যেন অমৃতময় হয় আমার কথা, 

আম যেন নিজে হতে পার অমৃতময় ॥ ৩ ॥ 

আম অমৃতগয় হব অমৃত লাভে, 

অমৃত ক্ষরণ থেকে হব মধুময় । 

মধুময় গাছ যেমন প্রীত দেয় মানুষকে, 

তেমাঁন করেই, হে অমৃত সাগর ভগবান, 

এই গ্রার্থনাকারীকে কর উদার, কলুষ-কলঙক শূন্য ॥ ৪॥ 
হে ভগবান, মানুষ ইক্ষু চায় সবব্যাপী মধুরত্বের জন্য, 
আ'ম তোমাকে পাবার জন্য করাছি সাগ্রহে প্রার্থনা । 
পাঁতকে যেমন ভজনা করে পাঁতপরায়ণা পত্রী, 

তুমিও তেমাঁন অনুরাগী হও আমার প্রাত, 

দূরগামী হয়ো না আমাকে পারিত্যাগ করে ॥ ৫।॥ 


্ শেন কথা... 
আঁত 'সংক্ষেপে চারাঁট বেদের কথা বললাম । দেখা গেল যে খণ্বেদই 
মুল গ্রন্থ । যা ঁকছ জানবার কথা, তা আছে এই গ্রন্হেই । যে দার্ঘ 


সময় ধরে এই বিশাল গ্রন্হট ধীরে ধারে রাঁচত হয়োছিল, সেই সময়ের . 


প্রায় সব-'কথাই এতে শলীপিবদ্ধ হয়েছে৷ এাঁতহাসিক ও ভৌগলিক বু 
তথ্যের সঙ্গে মিলে মিশে আছে সমাজ বাবস্হার কথা, পারবাঁরক ও 
ব্যন্তিগত সংখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। এরই সঙ্গে বাগ যজ্ঞ 
প্রভীত অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চেতনার কথাও আছে। কাজেই খণ্বেদকে 
ধর্মগ্রন্থ বললে ভুল হবে। এক কথায় এর পরিচয় হবে না। এই মহা 
গ্রন্হে আর্য সংস্কৃতির একটি সুন্দর “চন্র কাঁবতায় রূপাঁয়ত হয়ে উঠেছে। 

সামবেদ কোন ভিন গ্রন্হ নয়. এ ধাণ্বেদেরই সঙ্গীত রুপ। নূতন 
কথা আছে অল্পই । যজন্বেঁদের সম্বন্ধেও এরুই কথা বলা যেতে পারে । 
খগ্বেদে যে যাগ যজ্ঞের কথা আছে, সবিস্তারে সেই সব অনষ্ঠানের কথাই 
গদ্যে ও পদ্যে সংকালিত হয়েছে-রিয়া কর্মের প্রয়োজনে । বজবেদকে 
ধৰ্ম ঞন্হ বলা যেতে পারে । সামবেদ এর পাঁরপুরক গ্রন্হ । 

অথর্ববেদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের । সম্পূর্ণভাবে সামাঁজক 
পাঁরবারক ও" ব্যান্তগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা {বিষয়ের উপরে 
মন্তাঁদ সঙ্কালত হয়েছে। শুধু শান্তির জন্য নয়, আনষ্ট সাধনের 
জন্যও মন্ত আছে। তারই সঙ্গে আছে সংন্দর জীবনের কথা, আধ্যাঁজিক 
উন্নাতর ইাঁ্গত। সব দিক বিবেচনা করে অনেকেই বলেন যে অথর্ব 
বেদের উপযোগিতা আজও আছে। আজও আমাদের সমাজে যে বনৌষাঁধ 
অথাৎ গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় এবং তাঁবজ-কবচ ঝাড়-ফুক, তৃক-তাক 
প্রভাত সংকার ও কুসংস্কার চলে আসছে, তার মূল আছে অথর্ব "বদে । 
এই বেদের মন্ত্রাদ সঠিক প্রাক্রয়ায় ও যথাযথ ভাবে প্রযুন্ত হলে তা 
হয়তো সেকালের মতোই লপ্রসৎ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা । 
অথর্ব বেদ নিয়ে প্রয়োজনীয় অননসন্ধান ও গবেষণা হলে আয়ুবেদ 
প্রভাত শাস্তে নবজীবনের সঞ্চার হতে পারে। 

বেদ আমাদের বাতিল করে দেবার ঁজনিষ নয়। বেদ আমাদের 
আনন্দ দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে, আর দিতে পারে মহত্তর জীবনের 
আস্বাদ। ধাঁন্টরাস ব্রহ্ম ষচ্ছ।__ 


হে মন, চণল তুমি হর হও তুমি 


চাঞ্চল্য পাঁরহার করে, 
হর হও পররক্গ প্রাপ্তির জন্য । 


সমাপ্ত 


